বাংনার বধদেবত। 


সম্পাদনা ৫ তুমিক। মভুমদার 


পারাবশক 
পুস্তক বিপান 


২৭ বৌনয্লাটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯ 
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প্রথম প্রকাশ : ৪ ডিসেম্বর ১৯৬০ 


প্রকাশক ঃ রেখা রাউত 
আকাদোম অব ফোকলোর 
২০এ, সেম্্রাল রোড 
কলকাতা ৭০০০৩২ 


প্রচ্ছদ হ আঁময় ভট্টাচাষ" 


মুদ্রাকর ঃ আনল কুম্ড 
গীতা প্রন্টার্স 
২১ পণ্সানন ঘোব লেন 
কলকাতা ৭০০০০৯ 


প্রাককথা 

দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগনা £ সুন্দরবন £ গোপেম্দ্ুকৃফ বসু 

বনদেবতার বিকাশ £ দুলাল চৌধূরী 

পাঁশ্চম সীমান্ত বঙ্গের বনদেবতার স্বরূপ-সন্ধান £ পশুপাঁতিগ্রসাদ মাহাতো 
ধার ও কারুর ক্রমাবকাশ £ সুহদকৃমার ভৌমক 

সোনারায়ের পালা £ অজগ্নকৃমার চক্কবতা 

বাদাবনের লৌকিক পালাগান £ মাঁনক সরকার 

উত্তরবঙ্গের বনদেবতা £ শিবপদ ভোৌ মক 

বনদেবতা সম্পকে" আদিবাসণ সমাজের ধ্যান-ধারণা £ ধীরেশ্দুনাথ বাচ্কে 


প্রাকৃকথা 


বাংলাদেশ £$ ভ্‌-প্রকাত ও জনাবন্যাস 


বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কঁতি আলোচনা করতে গেলে 
প্রথমেই এই দেশের ভৌগোলিক ও জনাবন্যাসের অন্তরঙ্গ 
প্রকতি জানা দরকার । শহু্ধমান্র এক খম্ড ভূমি নিয়েই 
দেশের সীমা ও পারচয় 'নিধরিণ করা যায় না। সামাগ্রক- 
ভাবে দেশের জনসাধারণের আচার-আচরণ, ধর্ম-কমণ পুজা- 
পার্বণ, দেবদেউল ইত্যাঁদর “আঁলাখত হীতিহাস” জানা 
দরকার । তবেই দেশকে প্রকৃত জানা যাবে। 


এখানে বাংলাদেশ অর্থে অখন্ড বাংলাকেই গ্রহণ করেছি। যাঁদও রাণ্ট্রনোৌতক 
ও রাজনোতিক কারণে বাংলাদেশ আজ 'দ্বখান্ডত। কিন্তু একথা সত্য যে 
রাজনীতি কোন অণ্ুলের অথস্ড সাংস্কাতক সত্তাকে দ্বিখান্ডত করতে পারে না। 
সংগকহত আবভাজ্য । একই জনগোম্ঠীর সং্কাত রাজনোৌতক বিপষ'য়ে খন্ডিত 
হয় না; হতে পারে না। কেননা দেহের কোন প্রত্যৎ্গ দুর্ঘটনায় হারয়ে ফেলতে 
পারি, কন্ত; প্রাণ বা আত্মা--কখনও খাম্ডত করা চলে না। এই প্রাণের যোগে, 
আত্মার অচ্ছ্দ্যে বন্ধনে বাংলাদেশ আঁবিভাজ্য ও এক | বাংলার সংস্কৃতিও 
সেইদক থেকে অথন্ড। 

দেশ, কাল ও পান্লের সাম্মীলত ও সমাম্বঘত স্বরূপ উদঘাটনের মধ্য দিয়ে 


অঞ্চল বিশেষের চৎ-প্রকর্ষ ও মনন-ক্রিয়া ধরা পড়ে । কোন দেশের প্রাকাতিক 
সীমা দিয়ে, সেই দেশের সাংস্কৃতিক সীমা নিধারণ করা চলে না। কারণ 
সাংকৃতিক সীমা রাম্ট্রসীমাকে আতক্রম করে, আঁভভ্‌্ত করে, আঁধকার করে। 
যেমন নদীর উচ্ছল তরঙ্গরাঁশ তটরেখাকে আতন্রম করে, ঠিক তেমান সংস্কৃতি" 
সীমা মানাসক ভাব-তরঙ্গে দেশের সীমা অতিক্রম করে। 
আধুঁনক বাংলাদেশের উত্তর সামায় রয়েছে মহামৌনী হিমালয় ও 
1সাঁকম, ভ্‌টান, তিব্বত । দাঁজালংজলপাইগ্াড় কোচাবহার-কামরূপের সামা 
চুম্বন করেছে । এখানকার আধিবাসীরা পার্বত্য অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভাামর 
আঁদবাসী। বিশেষত কোচ। রাজবংশী, হাজং টোটো, ভোটয়া শ্রেণীর ৷ এরা 
ম্গোলয়েড জনগোম্ঠীর শাখা-প্রশাখা ॥ এখানেই আধকাংশ পাহাড়ী নদীর জন্ম । 
যেমন ব্রক্ষপৃত্র, করতোয়া, মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা ইত্যাঁদ। পর্ব-্রান্তে 
ব্রন্ধদেশ, গারো, খাসিয়া, জয়ান্তয়া, লুসাই ও আরাকান শৈলশ্রেণী। ব্রহ্মপুত্র, 
কর্ণফুলী, শংখ ইত্যাদ এখানকার নদীগ্াল খুব দুরন্ত। এই পুর্বসীমায় 
রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ ( পূর্ব বাংলা )। পাঁশ্ম সীমায় মালদহ- 
ধদনাজপুরের সীমানা ছয়ে রয়েছে 'িাহার। আরো নীচের 'দিকে 
মানভূম এবং মোঁদনীপংরের সীমালগ্ন হয়ে আছে ভীঁড়ষ্যা বা উৎকল। দাঁক্ষিণ 
প্রান্তে বঙ্গোপসাগর ও তার তটভূমি। এই তটরেখাকে বেস্টন করে 
“মোদনীপুর-চীব্বশ পরগনা-খুলনা-বারশাল-ফারদপর-ঢাকা ও ন্িপুরার দাক্ষিণতম 
প্রান্ত ( অর্থাৎ চাঁদপ,র ) নোয়াখাল-চট্টগ্রামের সমতটভাামর সবুজ বনময় অথবা 
বৃক্ষ শসাশ্যামল আস্তরণ” । এই অণ্ুল নদী-নালা-খাল-বিল-বনে সমাচ্ছন্ন। 
সবুজের অপূর্ব সমারোহ মন ভোলায় । বনভাম ও নদী-সমুদ্রের সঙ্গমতাঁথ 
এই সমতট অণ্চল। কাব শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র আত সুন্দরভাবেই কাঁবতায় বঙ্গের 
সীমা নর্দেশ করেছেন-_ 
আমাদের সীমা হ'লো 
দাক্ষণে সন্দরবন 
উত্তরে টেরাই। 
উত্তর ও দাক্ষণের এই বনভূমি বাংলাদেশের কৃষ্টি বা সংস্কাতিকে বহ.লাংশে 
গনয়ন্্ণ করেছে । ধর্মকর্ম, আচার-আচরণকে প্রভাবিত করেছে । ভ্-প্রকাতির 
এই বৌচন্র্যের জন্যই বাংলার সংস্কৃতিও বৌঁন্ত্যমাণ্ডত হয়েছে । “এই প্রাকৃতিক 


্‌ 


সীমাবধৃত ভাঁমখন্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গোঁড়-পৃণ্ডু-বরেন্দ্রী-রাট়-সন্ধ 
তাম্রালাপ্ত-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হারকেল প্রভাতি জনপদ ; ভাগীরথী-করতোয়া- 
বক্ষপূত্র-পদ্মা-মেধনা এবং আরও অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, 
প্রান্তর, পাহাড়, কাম্তার। এই ভখণন্ডই এীতিহাঁসক কালের বাঙালীর কর্ম- 
কৃতর উৎস এবং ধর্মকর্ম-নর্মভূমি ৮৯ বন্যণহতন্র বাপদসঞ্কুল বাংলাদেশের 
জীবনপ্রবাহ প্রকাতর দ্বারা সুনিপুণভাবে নিয়শ্বিত হয়েছে । 

আজকের বাংলাদেশ আর প্রাচীন “বঙ্গ এক নয়। কারণ তখন "বঙ্গ 
ছিল বাংলার বহ্‌ জনপদের মধ্যে অন্যতম । “সমগ্র দেশে বোঝাতে *বাঞ্গালা" 
এই নাম মোগলদের আধকারকালেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার আগে সমগ্র 
বাংলাদেশ বোঝাতে 'গৌরবঙ্গ' বা "গৌড় বাঙ্গালা” শব্দ ব্যবহার করা হত । বঙ্গাল 
শব্দের উপাত্ত 'বঙ্গপাল” থেকে বলে মনে হয় । বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দাক্ষণ- 
পূর্ব অণুলে সেকালে প্রধানত জলা জায়গা ছিল। এই জলা জায়গার সাধারণ 
নাম ছিল বঙ্গ ॥। আর বঙ্গের আধবাসীরা বঙ্গাল নামে খ্যাত ছিল অন্তত পক্ষে 
একাদশ শতাব্দী থেকে । প্রাচীন কালে আধাঁনক বাংলাদেশ প্রধানত চার 'বাভন্ব 
প্রদেশে বিভন্ত ছিল--বরেন্দ্রী, সুক্ষ (বারাঢ়া), বঙ্গ ও কামর্প। গৌড় 
বলতে সাধারণত রাঢ়-বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পাশ্চম বাংলা আর বতগ শব্দে বগ- 
কামরূপ অর্থাং দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বাংলা বোঝাত।৮২ ডঃ নীহাররঞ্জন 
রায় বলেন--“বংগ” শব্দের সঙ্গে আল্‌ (সংস্কৃত আল, প্বব্গীয় আইল ) 
যুন্ত হইয়া বাঞ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ 'নম্পনন হইয়াছে, ইহাই আবুল ফঞজ্লের 
ব্যাখ্যা ।৩ 

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ যে সব জনপদে 'বিভন্ত ছিল ব্গ ও বঙ্গাল তার 
দুট বিভাগ মান্ত্র। মধ্যযুগে এই দুই 1বভাগ সমাম্বত হয়ে “বাংলা এই নামে 
সৃষ্টি হয়। এই জনপদের নাম বাংলা” হওয়ার পেহনে নৃতাত্ব$ কিছ; কারণ 
আছে বলে বিশেষজ্ঞরা আভমত প্রকাশ করেছেন । “বংগ' বা 'বঙ্গাঃ'৪ এই নামের 
কোন আদম নরগোম্ঠী সম্ভবত এই ভ্‌খন্ডে বসবাস করত। চঘাঁপনের 
“আজি ভুসক বঞ্গালী ভোলি, নিঅ ঘরনা চন্ডালী লোল” পদে “বঞ্গালন, 
নরগোষ্ঠী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । জন বা কোমের নামকে কেন্দ্র করে প্রাচীন 
কালে অনেক ভূখন্ডের নামকরণ করা হয়েছে । যেমন সাঁওতাল পরগনা, ডোজ 
ইত্যাদি । 


একদা আর্ধজন কর্তৃক অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য এই বঙ্গদেশের লোক 'অন্যব্রত' বা 
“ব্রাত্য বলে খ্যাত হত । বোধায়নের ধর্মসত্র থেকে জানা যায় বাংলার প্রাচীন- 
তম আঁধবাসীরা ছিল দীর্ঘ মস্তক বাঁশন্ট, অনাসা, কৃফবর্ণের। নৃতত্বাবদের। 
এদের বলেছেন প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড্‌, দ্রাবিড়ীয়, আল্‌পাইন । এদের ভাষা ছিল 
আস্ট্রক, দ্রাবিড় ইত্যাঁদ। পঞ্জাব থেকে তাইলান্ড পর্যন্ত এই ভাষাগোষ্ঠীর 
লোক সম্প্রসারিত । এই ভাষাগোম্ঠীর সঙ্গে সর্বশেষে সমন্বয় ঘটলো আর্ধভাষা 
গোষ্ঠীর লোকদের । আর্েতর ভাষার মধ্যে আশ্ট্রিক ভাষা বাংলাভাষাকে বিশেষ 
প্রভাবিত করেছে । বাংলার গ্রামনামগুলো আর্ধেতর ভাষার সার্থক পারচয়বহ। 
যেমন 2 বাঁকূড়াঃ হাওড়া, শািলগড়, ময়নাগাঁড়, নয়নজীল, ডোমজড়, আসান 
শোল, হোটর, বেদেডা্গা, সামসী, কাঁটাঁড ইত্যাদি অসংখ্য গ্রামনাম উদ্ধৃত করা 
চলে। বাংলার আদিমতম আঁধবাসী এই যে অনার্ধজন, এরা সকলেই কিন্তু 
চাষী ছিল না। ভ্‌-প্রকাঁতর বাভন্নতা ও বৈচিত্র্যের জন্য এরা কর্ম ও জীঁবি- 
কার দিক থেকে ছিল 'বাভন্ন। এদের মধ্যে অনেকে ছিল নিষাদ, 'কিরাত, 
যাযাবর । ধনু, ধনুক, নাক, বাণ, লাঞ্গুল (লাঙ্গল ) ইত্যাদি শব্দ 
আর্েতর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রাতি যথার্থ ইঞ্গত করে। লোকায়ত বঙ্গ- 
সংস্কৃতির ধারা বিপুল এবং সাবস্তৃত। এই লোকায়ত উপকরণই বাংলাদেশের 
সং্কুূতির মৌলিক উপকরণ। বাংলার ধম-কর্ম পংঙ্জাপার্বণের সবটাই 
লোকায়ত । সংস্কৃতির গবেষক ও সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ বিনয় সরকার বলেছেন £ 
“ডোম, হাড়, চামার, বাগ প্রভৃতি তথাকাঁথত “ছোটজাত” ( বাংলাদেশের ) 
*দেবদেবী বানানোর কাজে সাহায্য করিয়াছে । এই ব্যাপারে অনার্য এবং 
তথাকথিত ছোট জাতগদলোর সাণ্টশা্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।৮৫ 

বাংলাদেশের লৌকক দেবদেবীর মধ্যে শীতলা, চন্ডা, কালী, বেহুলা, রাধা 
এবং উৎসবের মধ্যে গাজন, গম্ভীরা, চড়ক, হোলি ইত্যাঁদ আর্ের অনাযাঁ- 
করণের যথাথ নিদর্শন। সুতরাং বাংলাদেশের লাংস্কৃাতিক হীতহাস অন:সম্ধান 
করতে হলে, সমাজের নিম্নভূমিতে যে জনগোহ্ঠী বাস করছে তাদের আচার- 
অনষ্ঠান, উৎসব, পাল-পার্বণ, গান-গীতিকা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে 
হবে। তবেই দেশ এবং দেশজ সংস্কৃতির যথার্থ রূপ উদ্ঘাটিত হবে। 
জাতির মানস ও মননের হীতহাসই প্রকৃত ইতিহাস। হীতহাসের রাজপথে 
জনমানসের পরিচয় মেলে না। জনমানসের স্বরূপ নাহত থাকে হীতহাসের 


গঁলিপথে। বাঙালীর মানস ইতিহাসও মানস জগতের অন্তস্থলে 'নাহত। 
ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মানুষের সামাজিক জীবন প্রসঙ্গে বলেন £ “মানুষ সামা- 
জিক জীব: সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রেরণায় ও প্রয়োজনে নানা কর্ম সাত্তকে 
আশ্রয় করে এক একটি সমাজ সে গড়ে তোলে, নিজেরই পাঁরপূ্ণ বিকাশের 
জন্য। ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহত্য-দর্শন প্রভৃতি যেমন এই 
কর্মসূত্রের অন্তর্গত, রাষ্ট্রবম্ধন, বর্ণবন্ধন, গোম্ঠীবম্ধন, ব্যবসা-বাঁণজা, 
শস্যোৎপাদন, রম্ধনাক্রয়া, অশনবসন, প্রজনন, আচার-ব্যবহার, ছোটবড় তচ্ছ 
যত কর্ম, সমস্তই বিশেষ দেশ ও কালের সামাজক কাঠামোর 'বাভন্ন সূত্র বা 
অঙ্গ, যারা আবার একে, অন্যে পারস্পারক সম্বন্ধে যুস্ত হয়ে সমাজদেহকে ধারণ 
করে রাখে 1৬ সমাজের এই 'বাঁভন্ন দিকের পাঁরিয়ই খাঁট দেশ পারচয়। 
শুধু বাহরছ্গের পর্যবেক্ষণ বা আলোচনায় জাঁতর যথার্থ স্বরূপ লাভ করা 
যায় না। বাঙালীর জাতি 'মশ্রণতার স্বধর্মের মধোই তার অন্তার্নীহত 
মানস পারচয় সহজলভ্য হবে। সেই জনাই বাঙালীর ধর্মকর্ম ও দেব- 
দেবীর পারচয় অনুসম্ধান আজকের দিনে একাম্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্ম 
বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের বনদেবতা বাঙালীর মানস জগতের এক অনু- 
দঘাঁটত সত্যলোকের পরিচয় আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। আদম কাল 
থেকে আজ পধন্ত ষে বিবর্তন প্রবাহ বাঙালীর দেবদেবী পাঁরকজ্পনায় এবং 
মণ্ডনকলায় প্রাতভাত হয়েছে, এখানে তার যথার্থ বীক্ষণ। 

“বস্তৃতঃ বাঙালীর ধর্কর্মের গোড়াকার হীতহাস হইতেছে রাঢ়- 
পুন্দ্র-বঙ্গ প্রভাতি 'বাভ্ন জনপদগালর অসংখ্য জন ও কোমের 
এককথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পুজা, আচার, অনৃষ্ঠান, বিম্বাস, সংস্কার 
প্রভৃতির ইতিহাস ।”৭ বাংলাদেশে পজাপার্বণের অন্ত নেই। গ্রাছ-পাথর, 
পশহ-পক্ষা, গ্রজননশান্ত, কাঁধ, শস্য, ঘট পট, 'লিংগ-যোনী, যণ্ঠী, মনসা, 
চন্ডা, শীতলা, 'বিশালাক্ষী, পঞ্চানন, বড়াম, কদর, সান, ভৈরব, দাক্ষণরায় 
বনাবাঁব, িংবোষ্গা, মারাংবরু আরো অসংখ্য গ্রামদেবতা ষগ যুগ ধরে গ্রাম 
বাংলার সংস্কৃত প্রবাহকে সজীব করে রেখেছে । এই' দেব-দেবী পাঁরকষ্পনা 
ও প.জাচার বাঙালীর আধমানসের বাস্তব সাক্ষী । বঁতমান গ্রম্থে তার সত্যস্বরূপ 
সম্ধানের যথার্থ প্রয়াস-পিচয় থাকবে । 

বাংলাদেশের জনগোচ্ঠীর বৌঁচন্র্যের জন্যই এখানকার সংস্কাতিও বৌঁচন্ত্রযময় 


গে 


হয়ে উঠেছে । শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতেও এই জনবৌচন্র্য সহজেই 
দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতের লোককথা আলোচনা প্রসঙ্গে 9৮) [100100801, 
বলেছেন--1৫ (15015 ) 1885 1780 & 10108 ৪00 ৮৪15৫ 17190015, ৪1৫ 
$8 50016 ৪৫6 ০ 1109 1$3756 0118118”, বাংলাদেশের জনাবন্যাস 
প্রসঙ্গেও একথা সত্য । এই বৈচিন্র্ের মধ্যে এক আঁধমানসিক শান্ত বাঙালী 
জাতিকে নিরম্তর এক করেছে । এঁক্যের রাখী বন্ধনে বেধে রেখেছে । বাংলা- 
দেশের সংস্কৃতিকে জানতে হলে লোকায়ত সংস্কৃতিকে প্রথমে অনুসরণ করতে 
হবে। কারণ লোকায়ত সংস্কৃতিই জাতির বৃহত্বর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডের 
মূল 'ভাত্তভাম। জনৈক গবেষক বলেছেন-_-50181016 ০৪11155 01)5 0196- 
0110 ০1 0016019] 10100659 85 1 1) 1110100018৮ কারণ লোক- 
সংস্কাতিই চিরায়ত সংস্কৃতির বানিয়াদ । মর্তলোকের মাধুরী পাথেয় করেই 
আমাদের স্বর্গলোকে আভসার। 


বনদেবতার উৎস ও বিকাশ 


বাংলাদেশের সাংকৃীতক জীবনাবকাশের ক্ষেত্রে আমরা উৎস থেকে আজ 
অনেক দূরে চলে এসোছ ॥। অথবা যে উৎস আমাদের হাদমনের গভীরে, জীবনের 
অণ্তর্মংলে, সমাজের মর্মে, তাকে সহজে দেখতে পাইনা । সেই মর্মলোকে 
যান্লা করতে হবে দেবতার উৎস সন্ধানে । আঁদমকাল থেকে দেব চেতনার, 
পেছনে মানুষের সহজাত ভয়-ীবস্ময় ও ভান্ত কাজ করেছে । আঁদম মানুষ 
চার পাশের জগৎ-জীবন ও তার বিস্ময়কর প্রকাশকে দেখে কোথাও বাম্মত 
হয়েছে, আবার কোথাও ভয়ে বিহহল হয়েছে । এই উভয় চেতনার ফলে 
আঁতপ্রাকৃত শান্তর কল্পনা করেছে মানুষ । দৃশ্যমান বস্তৃপুঞ্জকে আদম 
মানুষ একাঁদকে যেমন সচল-সঙ্জীব মনে করেছে, অন্যাদকে তেমান এদের 
শান্তকে আতগ্রাকত মনে করেছে । এই মনন-কজ্পনার ফলে মানুষের জগতে 
এলো দৈবশাস্ত। এই আদম মনন-কঙ্পনার অন্য নাম ধর্ম ( [২6118100 )। 
যাঁদও ধর্ম এবং 'রালজিয়ন সমার্থক নয় । কেননা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম” 
চেতনার চিরায়ত রূপে পার্থক্য সনপ্রচ্র । যাঁদও আদিম মানাসকতা এক এবং 
অভিন্ন। প্রাচীন সভ্যতা বিশারদ সি, ই, এম, জোয়াড্‌ বলেন £ “29119 
151181008 10688100181)0 ৮6৩ ৫65011960 9৪9 & 101300016 ০0 681 8150 


দ্ 


০8০9914 10৬$৩.৯ আদিম মানব-মানবী মনে করত প্রকৃতির বিল্ময়কর ও 
ভয্মংকর রূপ প্রকাশের পেহনে কোন এক অদৃশ্য শান্ত সতত সাক্য়। এই 
অদৃশ্য শান্ত ?িপ্তু তাদের কষ্পনায় একক রইলো না। হয়ে গেল বহু এবং 
বৈচিত্র্যময় । জ্োয়াডের ভাষায় বলা যায়--39% 0110710655 1881) ৫1৫ 701 
(0101 01 0206 £০৫ 10 989 16901091916 101 6৮০75001086 009 0০০15 
[18059 006 ০18 00199 ০0৫ £0৫9, 9201) 101 (051) 18110 ০৮61 
2 08101001891 ৫5091009610 01 01)5 ০0110, [01 11055691900, 178 88910 
10165 (1566 988 81162905 99102610110 01 01111280190 0106 ০ 
005 958111650 1010৩117, 901789 001 11801892170 96818 ৪০0১ (3616 ৪৪ 
৪ 158 1000010109110109 ০ 01)656 ৪০৫9, ৪ 89০৫ (০0: (106 11900, & 
8০৫ 001 0116 507, 2 8০0৫ 01 ৫81100655, ৪ 8০৫ 6৬61 ০1 16911)108, 
2805 ০01 00655 2০৫৪ 9/515 80171819 ৫ (11615 185 2 ০০৬/ 90655 
(1919), 8 ০8 £00065$ (7398), 800 5০ ০০৮৯০ শুধু মিশরে কেন 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায়ও এই ধরনের দেব-দেবীর সন্ধান মেলে । মহেন-জো- 
দড়ো এবং হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ এই সত্যের প্রাত বাস্তব 
ইঞ্গত করে। গোরু, বিড়াল ভারত তথা বাংলার লোকায়ত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় 
বিশেষ আসন আধিকার করে আছে । যেমন পঞ্চানন বা শিবের বাহন ষাঁড়, 
যন্ঠীর বাহন বিড়াল, শীতলার বাহন গাধা, বনাঁবাবর বাহন বাঘ ইত্যাদ ৷ 
প্রাচীনকালে এই জীব-জন্ত্গুলিকে মানুষ একাঁদকে যেমন ভয় করত অন্যদিকে 
তেমাঁন ভান্তও করত । আমাদের বিশ্বাস, প্রথমে বন্যপ্রাণীকে মানুষ ভয়ই 
করত। শ্রদ্ধা বা ভন্তি এলো অনেক পরে। সম্ভবত সেইজন্যই জোয়াড্‌ 
বলেছেন--'15681 0 0801১ ভ9 501]1 0156 10910901176 ০01 16118190৮১১ 
কারণ ভয় মানুষকে ভয়ংকরভাবে আভভ্ত করে। ভান্ত বরং অন্তর থেকে 
গ্বতোৎসারিত হয় । তবে রাজা যখন দেবতার আসন গ্রহণ করল তখন ভয় 
শ্রদ্ধা বা ভান্ত আবামশ্রভাবে মানব মনে প্রাতক্রিয়া করেছে । ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 
বলেছেন-_-“গ্রামদেবতারা প্রাক--আর্য গ্রামগোম্ঠীর ভয্ন-ভান্তর দেবতা ।” গ্রাম- 
দেবতা ছাড়াও অসংখ্য আন্ালক দেবতা বাংলাদেশে দেখা যায়, যাদের উৎসও 
ভয়-ভষ্তি বলে মনে হয়। বাংলার বনদেবতারা গ্রামের সীমা আঁতক্রম করে এক 
একটা অঞ্চলে স্াবস্তৃত হয়েছে ॥ যেমন দাঁক্ষণবঙ্গের দাঁক্ষণরায় আর বনাবাঁব, 
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মৈমনাসংহ, শ্রহট্র প্রভাতি অণুলে বনদ্গা, রাড অণ্ুলে বড়াম, কদ্রা। 
অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশে এদের বিকাশ ও 'িদ্তার একাঁদনে 
হয়ন, হতেই পারে না। কালক্রমে এক স্বীবস্তৃত কালসীমার় মধ্যে এদের 
াবকাশ ঘটেছে । কারণ লোকযান কোন সুনীর্দ্ট কালসীমার ফসল নয়। 
বরং অতীতের হয়েও লোকযান চিরনবীন । 

বৃক্ষপূজা বা বন্দনা সারা পৃথবীতেই প্রচালত রয়েছে । আদম মানুষের 
কাছে দৃশ্যমান প্রকৃতিই প্রাণবন্ত । বৃক্ষজীবনে প্রাণ আছে বলেই আঁদম 
মানুষ বক্ষকে কেন্দ্র করে রচনা করল দেবপ্রাতমা। প্রাতমা কল্পনার পর্বে 
অবশা বহু বিচিত্র আচার ও সংস্কার এই দেব গ্রাতমাব বাস্তবায়ণে সহায়তা 
করেছে। কারণ আচার ও সংদ্কারই ধর্মের 'ভীত্ত দূঢ় করেছে 1১২ সম্ভবত 
প্রাকাতিক ব্ত,পুঞ্জের গুণ ও রূপানুসারে আদম মানুষ তাদের প্রাতরূপ 
কঙ্পনা করেছে । শিল্পগান্রেই প্রাতরূপ স-্ট করে। জাবজন্ত্গীল আবার 
প্রাকৃতিক, ভৌতিক শান্তর সঙ্গে আপন ভাবানুষত্ে সমগোন্নীয়তা লাভ করেছে । 

[বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আমাদের দেশে দুর্গাপূজার উৎপাত্ত বৃক্ষপ্জা 
থেকে । প্রাচীনকালে তূরানীয়ানরা কণ্টক বৃক্ষ পূজা করত এবং তাদের মণ্গল 
প্রার্থনা করে এই কণ্টক বৃক্ষের সামনে বাল দিত। বাংলাদেশে বনদগাঁ (বনাবাব) 
থেকেই দশভুজা দগাঁ প্রাতমার সষ্ট হয়েছে । “একস্যাম বহু ভবেব' -_- 
উপানষদের পরমপুরুষের এই বাণীই সম্ভবত দেবতার বি*বযালন্লার মূলকথা । 

আলোচামান গ্রন্থে, বনদেবতা অর্থে বনজ পশহ্‌-পক্ষী, জীবজন্ত্‌, বক্ষ-লতা 
ইত্যাদকেও গ্রহণ করোছ। বনাশ্রয়ী সব দিছকেই আলোচনার অংগীভ্ত 
করেছি । কারণ বনদেবতা কোন আকস্মিক সৃষ্টি নয়। কোন স্বয়ষ্ভূ্‌ কিছু 
নয়। বরং মানব-সভ্যতার 'বিবর্তন প্রবাহের আনবার্ধ ফলশ্রাত। ভারতীয় 
আরণ্যক সভাতায় যাকে দিব্যলোকের প্রতীক কল্পনা করা হয়েছে, সেই অরণ্যকে 
সামাগ্রকভাবে এখানে গ্রহণ করোছ । বন, বনাধিপ, বনস্পাঁত সমান শ্রদ্ধেয় ৷ সর্ব- 
প্রাণবাদের আলোকে বন থেকে প্রাণের উৎসার ৷ বাংলাদেশের 'বাভন্ প্রত্যন্ত জন- 
গোষ্ঠীর মধ্যে বহ্‌ বনদেবতা আছেন । যেমন বনাবাঁব, বনদুগ্গা, বনমা, বনকালণ, 
দাক্ষণরায়, ( দক্ষিণম্বর ), কালুরায়, সোনারায়, বদরসাহেব, চণ্ডাঁ, বাঘবাঁর, 
1সংবোগ্গা সোঁওতালদেরী, বৃরুবোঞ্গা, বনকৃমারণ, বড়াম:, কাদ্রা, সান ইত্যাদি । 
ওরাগড ও মুণ্ডারাদের গ্রামে পাব্র কুঞ্জ থাকে । 'পাঁবন্প কৃঞ্জে বনদেবতা থাকেন । 


৬ 


“পাব কৃঞ' ছেদন করলে বনদেবতা ক্লুদ্ধ হবেন এটাই তাদের বিন্বাস। কাঁষ 
ও শস্য উৎসব উপলক্ষে পরম পাঁবন্ততার সঙ্গে পাবিশ্র কুঞ্জ' পূজা করা হয়। 
আচাদের দূগাপজায় যে 'নবপা্রকা” বা 'কলাবৌ' পূজা করা হয়, তাকে বৃক্ষ- 
বন্দনার সজশব 'নার্শন বলা চলে। আঁধকন্ত: দুগ্গাকে মাকন্ডেয় পুরাণে 
শাকদ্ভরী বলা হয়েছে। সতরাং দ:গাঁও বনদেবতার সংস্কৃত রূপ । একথা 
গনঃসন্দেহে বলা চলে দুর্গা হলেন “বনদূগার বিবাতত রুপ । দশ প্রহরণাদি 
পরব্তীঁকালে পুরাণ-তন্ত্রাচার, শাম্-সংাহতা থেকে সংগ্রহ করে পুরোহতেরা 
সংযোজন করেছেন । উত্তর ও দাক্ষণ ভারতে নারকেলকে পবিন্ত ফল মনে করা 
হয়। অনেকে এ*বর্ষের দেবা শ্রী-র ফল বলে মনে করেন নারকেলকে । নারিকেল 
আবার উর্বরতার প্রতীক ৷ পশ-পক্ষীর মত বৃক্ষও যে প্রাণবন্ত--এটা আদিম 
বিবাস। এই বি"বাসের ফলেই বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষের 1ববাহ দেওয়া এবং প্রজনন 
শান্ত বৃদ্ধি করার এক ধমীয় প্রথা পাঁথবীর 'বাভন্ন প্রত্যন্তে প্রচালত আছে ।১৩ 
গ্রীসে, জামনিীতে, ভারতে তার প্রভূত নিদর্শন আজও পাওয়া যাবে। স্যার 
জেমস ফ্েঙ্গার বলেছেন--5101) 20. 6%81017590101 ০01 016 1060000710 
99:৫9 101 61006) 01110101085 1190৩ 1 010082016 08 ৪1001551 
006 00911078105 006 01093 9211000191159 ৮/615  10800191 স০০৫9, 
[70০৬০ 008 1089 ৮০৩, 06০ %0151010 05 9611 2/6556 00: 811 01০ 
268 17101000981) 191011169 01 (16 4১158 900০1০,১ ৪ 

বাংলার ব্রতে, লোকাচারে, পাল-পার্বণে বক্ষ-লতা-পুম্প-ফলের অফুরন্ত 
উপাচার আঁনবার্ধ ভাবে প্রয়োজন হয় । প্রকৃতি যে কত গভীরভাবে বাঙালী 
মানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল-_-এই প্রবণতা ও মানীসকতা তারই উৎক্ন্ট 
নিদর্শন । বাংলার গ্রামান্তরে পথে পথে পারক্রমা করলে প্রত্যেকের নজরে পড়বে 
অসংখ্য বৃক্ষাশ্রয়ী “থান” । বক্ষাবহণন 'থান' কল্পনা যেন ভারতবষে অস"্ভব। 
ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন--“বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনন্নত পল্লী অণলে 
কোথাও কোথাও এখনো পথে-ঘাটে বনে-জত্গলে গাছতলায় পুকুরের পারে খেত- 
খামারে নানা রকম অপোরাণিক লৌকিক দেবদেবীর পুজা প্রচালত আছে। 
ক্ষেত্রপাল কালিয়া-দানা হেণটাল-চণ্ডী নেকড়াই-চণ্ডা ঝকরাই-চণ্ডী কে*তাই-চন্ডা 
দাদ-ঠাকরুণ সন্ন্যাসী-ঠাকূর ইত্যাদি এই জাতীয় দেবতা ।".*সমাজের নিম্নস্তরে 
তখন অনার্ষ প্রথামত স্থানীয় দেবদেবী-উপদেবতার পুজা বিশেষভাবে প্রচালত 
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ছিল । পরবতাঁকালে পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ কোনো কোনো দেবদেবাস্থান প্রাসাণ্থ 
লাভ করে পাঁঠস্থানে পারণত হয়েছে ।”১৯৫ সহদীর্ঘকালের ধায় আচার- 
সংস্কার ইত্যাদর বিবর্তনের ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষে দেব-দেউপল্ল ও 
দেব-দেবীর প্রাতমার পাঁরণত রূপ আজকে সহজলভ্য হয়েছে । মাঁটর ঢেলা, 
ন্রকোণাকৃতি পাথর অথবা গোলাকার পাথর; বৃক্ষের গুড়, মাটির পৃতুল 
(ঘোড়া; হাতি ইত্যাঁদ ) ইত্যাঁদর রূপ ক্রমাগত এক পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়ে 
এঁগয়ে চলোৌছল। সূন্দরের প্রাত মানুষের এষণা চিরন্তন ॥। এইরূপ এষণার 
ফলে মানুষী প্রাতমা গড়ে উঠল এক একটি দেবতার । লৌকক দেবতাদের 
মত" সেকথার সত্যতা প্রমাণ করছে। 

মূর্তি মান্লেই প্রতীক । বৌদ্ধরা মৃর্তকে কঙ্পনার অতাঁত, স্বর্গায় বলে 
মনে করেন। দেবতার উংপাত্বস্থান 'হসাবে বৌধ্ধরা নির্দেশে করেন অনাঁদ 
অনন্ত শুন্যতা বা বস্ত্র ।১৬ পুরাতত্ব ও পুরাকথার গবেষকেরা মনে করেন দেবতা 
চিন্ময়; ভাবাআআকা। ফিম্তু একথা সত্য যে কৃষি-ফলন, বৃক্ষ-প্রজনন 
ইত্যাঁদ প্রাক্রয়ার সঙ্গে যুস্ত দেবদেবীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে পাঁথবীর 
বাভন্ন প্রান্তে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব নামকরণ সেই 'বাঁশষ্ট প্রকৃতির 
দ্যোতনা করে। শব্দ, প্রাচীন বিশ্বাস মতে, জাদুর বা ইন্দ্রজালের উপায়মান্ন। 
এই শব্দ থেকে কালক্রমে চিন্র এলো মানুষের মননে ও মানসে ।১। এই চিন্ত 
প্রাতমা লক্ষণে উদ্জ্ল হয়ে উঠল । প্রাতমাকে করলো অলংকত। প্রাতমার 
হাতে দিল প্রহরণ। কারণ দেবদেবীরা রক্ষা করবেন আপন আপন 
?দগ্‌ বা ক্ষেত্র। দেবতার এন্তয়ার এইভাবে সুচহিত হয়ে গেল। ভারত- 
বর্ষের ইন্দ্র, বরুণ, বসুন্ধরা, গ্রীসের এটিশ, দ্রুইদ: বাস্ট ইত্যাঁদ সেই দেবতার 
শল্ত-সীমার নিদর্শন । বাংলার বনদেবতারা বনভামর চত;সাঁমার মধ্যে আপন 
প্রতাপ সাঁমত করেছেন। এই সীমায়ণ একামন্তভাবেই লৌফিক মানবগোষ্ঠীর 
ধর্ম-দেব কঙ্গনার ফলশ্রাত। একাঁদকে প্রাণবাদ আবার অন্যাদকে মনবাদ 
এই উভয় চেতনার টানাপড়েনে ধর্মের সৃষ্টি হল পাথবীতে। অবশ্য 
নতত্বাবদ ও সমাজতত্বের গবেষকদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । জেমস 
ফরঞ্জার বলেন, ইন্দ্ুজাল বা ম্যাজিক ধর্মের পূর্থসূরী ॥ ভারতীয় নৃতত্বাবদ্‌ 
গবজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন, প্রাঙ-প্রাণবাদে ধর্মের বাঁজ নাহত । সরবপ্রাণবাদ 
ও জড়াত্মাবাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডঃ আশুতোষ ভদ্রাচার্য । তবে 
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একথা আজ গবেষক মহলে গ্বীক-ত যে ধর্মের পূর্বে ইন্দুজালের সৃস্টি হয়েছিল । 
ইন্দ্রজাল আবার প্রকৃতিলোকে প্রাণসত্তার আরোপ করেছে। প্রাণবাদ ও ইন্দ্রজাল 
যুগপৎ ধর্মের রূপায়ণের অন্তরালে বিশেষ শান্ত হিসেবে কাজ করেছে । সহান:- 
ভাঁতমূলক ও স্পর্শমূলক জাদুর ফলেই দৈবাঁব্বাস ও সংস্কার-আচার ইত্যাদর 
জন্ম হয় পাঁথবীতে । 

বাংলাদেশের বনদেবতাদের মাত বা প্রাতমা এখনও চরম পারণাঁত লাভ 
করোন। এমন অনেক পুজাচার আছে যেখানে শুধুমান্ত বৃক্ষ বা বৃক্ষশাখাই 
পুঁজত হয় । যেমন মোদনীপুর, পৃরালয়া ও সিংভ্মের করম পৃজা | শুধু 
মানত একাঁট করম শাখাকেই দেব-প্রতীক কঞ্রপনা করে এখানকার করম প্‌জা 
উদযাপিত হয় ভাদ্রুসংক্রান্তিতে । চট্টগ্রামে কার্তিক সংক্রাম্তিতে কার্তক প্‌জা 
উপলক্ষে “কার্তকের বানা” নামক যে ধানের নবাঞ্কুর পূজা করা হয়, তা 
মূলত শস্য বন্দনা এবং শস্যের প্রতীক মান । মার্ত বা প্রাতমা সৃ্টর ব্যাপারে 
আর্ধভাবনা যে যথেন্ট কাজ করোছল--এটা 'িঃসন্দেহ। দেবার্চনার 
ক্ষেত্রে পূজা ও হোমের যে মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, তা আর্ধ-অনার্যের মিলনের 
ও সমন্বয়ের ফলশ্রুতি ।১৮ দাবড় ও আর্ধ ভাষাগোম্ঠীর সমাম্বত ফল পূজা 
ও হোম। সুতরাং মনে হয় দেব কঞ্পনার ক্ষেত্রে এদের অবদান অপাঁরসীম । 

ভারতের চিরায়ত মযার্তীশক্প প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ 

*শল্পকারগণ মর্তকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভন্ত করিয়াছেন, যথা--নর, ক্ুর, আসর, 
বালা এবং কমার । 

নর- নরনারায়ণ, রাম, নৃসংহ, বাণ? বলা, ইন্দ্র, ভার্গব, অজর্ন প্রভৃতি । 

রুর--চণ্ডাঁ, ভৈরব, নরাসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ইত্যাঁদ | 

আসুর--হিরণ্যকশিপত, বৃত্ত, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুল্ভকর্ণ, নমৃঁচ, নিশুল্ভ, 

শুষ্ভ, মাহযাসুর, রন্তবীজ ইত্যাদ। 

বালা-বটক.ফ, গোপাল প্রভাত । 

ক্‌মার--উমা, বামন, ক.ফসখা ইত্যাদ ।৮১৯ 

ভাঁঙর দিক থেকেও মার্তিগুছলি আবার তিন ভাগে বিভন্ত করা চলে। 
যেমন--সমভঙ্গ, আভংগ ও আতভষ্গ 1২০ বাংলার লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রে 
এই' নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে শি্পী লৌকিক 
ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে ম্ার্ত গড়েন। অবনান্পুনাথ বলেছেন, “চনত এবং 
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আম্পনা, বাঁল মাঁট ও 'পটুলি ম্বারা রচিত মতি বা প্রাতমা, লক্ষণহপন হইলেও 
দোষের হয়না ।” বাংলার লোকায়ত স্তরে যেহেত্‌ এই সকল উপকরণের প্রাধান্য 
অত্যাধক, সেই জন্যই মাঁতীশীশজ্পের শাম্নীয় অনুশাসন এখানে ততটা কঠোর 
নয়। লোকধর্মের সঙ্গে বাংলার শিজ্পের অন্তরঞ্গ যোগ রয়েছে বলেই শিজ্পীর 
কজ্পনা লোকানূগ । বিশেষত পললময় নী তাঁরবতঁ অণ্লসমহে মাঁটর 
পুত্ল-প্রাতমার প্রাচ্য পাঁরলাক্ষতভ হয়। বাংলাদেশ থেকে মহেন-জো- 
পড়ো সভ্যতা পর্যন্ত একই ভাবচেতনা লক্ষ্য করা যায় পুতল-প্রাতমার 
গড়নে ও ধর্ম ববাসে। আবার মহেন-জো-দড়ো থেকে মিশর পযন্ত 
একই ভাবনার যেন রুম প্রসার। সেই জন্যই মৌক্সকোর শস্যদেবতার সঙ্গে 
বাংলাদেশের টুস্‌র সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের লোকধমই 
হল বাংলার পৃত্ল-গ্রাতমা 'শিঞ্পের প্রধান উৎস । ঘট.পট-পৃতুলের সীমা ছেড়ে 
দেবতা একাদন হল মানুষ । এই মানুষ রূপ লাভ করার পেছনে বাংলার 
লোকসমাজের রূপ সচেতনতা 'ছিল প্রখর এবং সাঁবুয়। বাংলাদেশের বনদেবতারা 
বনময় অণ্চলকে আশ্রয় করেই উৎসারত ও বিকশিত । দক্ষণবঙ্জের সূন্দরবন ও 
পূর্ববঙ্গের বনাঞ্চল, উত্তরবঙ্গের তরাই অণ্চল এবং রাঢ় অণ্চলের বনভ্যাম বন- 
দেবতাদের আশ্রয়চ্ছল ৷ অধিকন্তু এই বনদেবতারা বনাণলের হিংস্র *বাপদগদাীলকে 
ানজেদের বাহন করেছেন । মনে হয়, এই হিংস্র *বাপদগুলি (যেমন সাপ, বাঘ, 
কৃমির ইত্যাদ) প্রথমে লোকসমাজের ভয়ের উৎস ছিল । পরে এরা লোক- 
সমাজের কাছে পূজা পেয়ে আসছে । কালক্রমে যখন বনদেবতার সৃন্ট হল, 
তখন বনদেবতার বাহন হসেবে বাঘ, ঘোড়া, সাপ ইত্যাদ গুরত্বপূর্ণ ভামকা 
গ্রহণ করল। এই জীব*জন্ত্গূলি আবার প্রান কোম বাঙালীর “টোটেম' 
বা কৌলাচহুর্‌পে পাাঁজত হত। “টোটেম” আত পাবন্ল এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে 
অর্চনীয়--এই মনোভাব থেকেই “টোটেম” জাব-জন্তু দেবতার আসনে উন্নীত 
হল। ফলে এরা দেবতার গঙ্গে আভল হয়ে গেল । ভাবানষষ্গে এক একজন 
লৌকক দেবতা এক একটি জীব-জন্তুকে বাহন করে নিলেন। লোকসমাজই 
এই নিবচিন করে 'দিয়োছলেন। সমাজের আঁধমানাসকতা গুণানুসারে এবং 
পাঁরবেশানুসারে দেবতার বাহন ও প্রহরণ নিরচন পালা শেষ করেছে । যেমন 
দাক্ষণরায়ের বাহন বাঘ, মনসার সাপ? বনাবাবর বাঘ, বড় খাঁ গাজীর ঘোড়া 
ইত্যাদ। এইভাবে দেবতা ও বাহন পুজার উপযোগী হয়ে উঠল লোকায়ত 
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বাংলায় । দং্গ প্রাতমার ক্ষেত্রে দেখোছ-_সংহ, মাহষ, ময়ংর, পে চা, ইদুর» 
যাঁড়, হাঁস ইত্যাঁদ এক একজন দেবতার বাহন হয়ে উঠেছে । আবার ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতার প্রহরণও স্বতথ্ত। যেমন কার্তকের তাঁর ও ধনুক ও লক্ষমীর ধানের 
শীষ ইত্যাদ । কেউ আবার 'দ্িবভূজা, আবার কেউ কেউ চত্ভ্ভজা বা দশভুজা । 
শান্ত ক্পনার তারতম্যের জন্যই এই বৌঁচন্র্য সম্ভব হয়েছে । দাঁক্ষিণবঞ্গের দাক্ষণ- 
রায়ের হাতে তীর-ধনুক, পিঠে তূণীর ও ঢাল দেখা যায়। যুখ্ধের দেবতা 
কার্তকের সথ্গে কিছু মিল রয়েছে নিঃসন্দেহে । কন্ত্‌ উভয়েই এক নন। 
উভয়ের ধর্ম-মানাসকতা স্বতন্ত্র । কার্তিক শাম্ত্রীয়, দাক্ষণরায় 'অন্যব্রত” কতৃক 
পূজ্য । একজন বনদেবতা অন্যজন যোদ্ধা । বাংলার বনদেবতাদের মধ্যে 
বনাঁবাব, বনদগাঁ, কালভৈরব, বাঁশুলী, লোধা?সাঁন ও সাঁন' আম্তক লোক 
দেবতামন্ডল, আঁটে*বর, রংাকনী, সোনারায়, বারাঠাকুর, দাঁক্ষিণরায়, কংদ্রা ইত্যা[দ 
[বশেষ উল্লেখযোগ্য । বিশেষজ্ঞদের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে এই দেবমন্ডলীর 
বিবরণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপত করব। 
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দক্ষিণ চবিবশ পরগনা £ সুক্গরবন 
গোপেশ্দুক্ক বস। 


চব্বিশ পরগনা জেলা বা এর অংশাবশেষের ইীতিহাস-ীববাতর পূর্বে পটভামকা 
প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ জেলার নামটি বিচিন্ত আঁভনব 
এবং আধুনিক । এরুপ সংখ্যাযুস্ত নাম এদেশের অপর কোন জেলার 
নেই। এর কারণ বিষয়ে বলাছ, এ জেলার নামকরণ হয়োছল বদেশ' 
ইংরেজদের দ্বারা এবং মান দু'শ বংসর পূরবে। যে ভ্‌সীমাকে বর্তমানে 
চাত্বশ পরগনা জেলা বলা হয়ঃ ভারতে মুসলমান যুগ থেকে ইংরেজ 
আঁধকারের প্রথম কাল পর্যন্ত তার পাঁরচয় ছিল যশোর রাজ্যের দ্ষিণ অংশ বা 
'দাক্ষণ-যশোর? $ চব্বিশ পরগনা বলে কোন চ্ছানের পারচয় ছিল না। তবে 
মুসলমান আমলে, শাসন ও কর আদায়ের সুবিধার জন্যে রাজ্য ( বা প্রদেশ )-কে 
«সরকার 'মহল" “পরগনা” তঁশিল' প্রভৃতি ঝড় ছোট অংশে ভাগ করা হত। 
“সরকার ছিল বৃহৎ বিভাগ, এ সময় সরকার সাতগাঁর সীমার অধীনে বহু ছোট 
ছোট ?বভাগ বা "পরগনা" ছিল। 

মুঘল রাজত্বকালে বাদশাহদের অধীন বাংলাদেশ শাদক বা নবাবদের খাস 
সম্পাত্ত হত, কলকাতাকে কেন্দ্ু করে পরস্পর সংলগ্ন ২৪ট পরগনা, এর সমান্টগত 
পাঁরচয় ছিল 'কীলকাতার জমিদারী, ৷ 

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার নবাব হয়ে লর্ড ক্লাইভকে উন্ত 
জামদারী উপঢৌকন দেন, পরে সে জাঁমদারী ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানীর আধকারে 
আসে। লর্ড হেস্টংস উত্ত ২৪ট পরগনা একন্র করে একাট জেলা গঠন করেন, 


১ 


তখন এই সমান্টগত চ্ছানের নাম হয় "চাঁব্বশ পরগনা জেলাঃ । এ জেলার সমস্ত 
গ্থান মুসলমান যুগে সরকার সাতগা'র মধো ছিল। 

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'দাক্ষণ চাঁব্বশ পরগনা” । ইংরেজ প্বকালে 
এই অংশের মুসলমান “পরগনা” গুলির উল্লেখ করাছ। 

'মোদনীমল' £ বারুইপৃর-রাজপুর-হরিনাভি-চণ্ডীপোতা, কোদালয়া প্রভাতি 
স্থান মোৌদনীমল পরগনার এলাকাধনীন ছিল। 

যেমন হাঁজপুর অথাৎ ডায়মন্ডহারবার অল ছিল “ম.ড়াগাছা, 'প্যাথাকৃলি, 
পরগনার অধাঁনে, পলাবাটী-বারদহাট? পরগনার মধ্যে ছিল জয়নগর-মাজলপুর 
ও তার আশপাশের স্থান বা পল্লীগ:ল, হাতয়াগড়, ময়দা মাগুরা পরগনার 
এলাকা ছিল দক্ষিণ বারাসাত থেকে ছন্রভোগ বন্দর পধস্ত, “খাঁড়-দাক্ষণসাগর- 
সাতাল' পরগনার অধীনে ছিল এ জেলার দক্ষিণতম অংশ বা সুন্দরবনের বসত 
অণুল। প[বোস্ত ২৪ পরগনারই মত কলকাতা ও তার সাল্নকট শতাঁধক পল্লীর 
সমাঞ্টগত পারচয় ছিল “পণান্ন-গ্রাম' । এই পণান্ন গ্রামের কতক স্থানের অবস্থান 
ছিল পরবতরকালে চাঁব্বশ পরগনা নামে পারাঁচিত ভ্ভাগের মধ্যে । 

ইংরেজ আমল থেকে বর্তমানে আলোচ্য অণল আলিপুর এবং ডায়মন্ডহারবার 
মহকুমার মধ্যে । প্রসঙ্গত একাঁট কথা এ ক্ষেন্তে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত 
শতাব্?ণর মধাভাগের পর কিছুকাল বারুইপুর একাট মহকুমা হয় কয়েক বৎসরের 
জন্য, ১৮৬৪ সালে সাহত্যসমাট বাঁকমচন্দ্র বারুইপুর মহকুমার শাসক বা 
আঁধকারিক 'ছিলেন । 

বর্তমান প্রবন্ধের পটভ্ভামকা হিনাবে আলোচ্য অণ্ুলের যে ভৌগোলিক 
বিবরণ 'দয়েছি সেগুলি মধ্য ও বর্তমান যুগের । এবার উত্ত অণলের প্রাচীন 
ইতিহাস বষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে প্রাচীনযগের ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয় 
উল্লেখ করাছি। 

এদেশে হিন্দু রাঞ্জাদের আধকারকালে দেশ ভাগ করা হত “ভ্যান্ত' পববয় 
ও 'মণ্ডল' প্রভাত বিভাগে । সবপেক্ষা বৃহৎ বিভাগ ছিল “ভ্যান্ত' (প্রদেশের 
মত ), পবষয়” ও “মন্ডল” ছল ভ্যান্তর অন্তর্গত (জেলা বা মহকুমার মত) 
স্থান। সমগ্র চাব্ধশ পরগনা (এবং অপর বহ? স্থান) 'ছল পৌল্ড্রবর্ষণ ও 
বর্ধমান ভ্যান্তর অন্তর্গত এবং আলোচ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ছিল “খাঁড়” বা 
ণ্থাঁটকা, বিষয় ও মন্ডলের এলাকাধান স্থান ৷ 
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আলোচ্য অণ্লের (বা সমগ্র চীব্বশ পরগনা জেলা যে ভ্‌খন্ডে অবাঁচ্হত সে 
স্হানের ) প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় এর দাঁক্ষণ প্রান্তিক অংশে, 
অর্থাৎ বত্গোপসাগর তারস্হ গভীর অরণ্যরাজ্যের সীমার মধ্যে ॥ বহহ প্রাচীনকাল 
থেকে সুন্দরবন ভয়াবহ স্হান বলে পাঁরাচত হয়ে আসছে। 

এই অরণ্যরাজ্যের অতীত ইতিহাস গৌরবজনক । 

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্হে আলোচ্য অণ্লে অবাস্থত 
গঙ্গাসাগর সংগম তীরের কথা শুধু নয়, এ ভ্‌ভাগের প্রাচীন যৃগের শাল্তশালী 
আঁধবাসী ও স্বাধীন জনপদের উল্লেখও দেখা যায় । 

মহাভারতে উল্লেখ আছে, পণ্চপান্ডব সাগরতটর্থে পুণ্যগ্নান সমাপন করে 
কলিঙ্গ আভমুখে যাল্লা করেন। 

মহাভারতে অনান্র বার্ণত আছে, মধ্যম পান্ডব ভীম 'দিগ্বজয় আঁভযানকালে 
রসাতলে বা বথ্গোপসাগর কলে উপাস্ছত হলেসে স্থানেএ ম্লেচ্ছ আধবাসীরা 
তাঁর সথ্গে মহাপরাক্রমে মৃদ্ধ করোছল । 

আর্থ সাহত্যে বঙ্গোপসাগর কুলচ্ছ স্থান বা গত্গাসাগর সঙ্গম অণ্চলকে 
“রসাতল' “পাতাল” এবং এ ভূভাগের আঁধবাসীদের “ম্লেচ্ছ, 'শবর" প্রভাত বলা 
হয়েছে । তার কারণ এ ভ:”ন্ড ছিল পূর্ব ভারতের অপর অংশ অপেক্ষা নিচ, 
দুর্গম, 'বাচ্ছন্ন এবং স্থানীগ্ন আধবাসীরা ছিল আর্ষেতর সম্ভবত আঁ্ট্রক অথবা 
দ্রাবউ ভাষা । 

এই সাগরদ্বীপ বা বঙ্গোপসাগর ক্‌লস্ছ অণুলের প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে দৃট 
[বষয়ের অবতারণা করাছ। 

প্রাচীনকালে খ:স্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী পূবে+ পর ভারতের দাক্ষণতম অংশে 

বা গাঞ্ছেয় ব্বীপে গঙ্গারাঁড নামে এক পরাকান্ত রাজ্য ছিল, সে বিষয়ে জানা 
যায় খু ১ম-২য় শতকে জনৈক গ্রীক নাবকের সমদৃদ্রষান্রা গববরণী ( 781101659 
০01 016 171961168 99৪ গ্রন্হ ) থেকে এবং গ্রীক টলোম সম্পাঁদত মানাচন্ত্ লক্ষ্য 
করে একটা ধারণা বা অনুমান করা যায় ॥ উতন্ত গঞ্গারাঁড রাম্ট্র বা তার অংশ- 
1বশেষ আলোচ্য দাঁক্ষণ চব্বশ পরগনার মধ্যে ছিল এবং উষ্ত রাজোর রাজধানন 
'গাঙ্গের অব্হান ছিল গঞ্গাসাগর সঙ্গম অণুলে । 

ধিন্তু উত্ত রাজ্যের বিন্দুমান্ন নিদর্শন বা সে সময়ের আঁধবাসীদের কোন 
বংশধরের সম্ধান পাওয়া যায় না। এ পরাক্রাণ্ত রাজ্য নিশ্চিহ হল কি করে? 
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কোন শত্রুর আক্রমণে তা হতে পারে না। প্রসঙ্গত একটা কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ 
করা যায়, এ অণ্চলের একট ভৌগোলিক 'ববরণ থেকে জানা গিয়েছে, বহু শতক 
পূর্বে বত্গোপসাগর কূলে একপ্রকার প্রচণ্ড ভাঁমকম্প ও জলোচ্ছৰাস হয়, তার 
ফলে এ অণ্লের বহু কোশ ব্যাপী স্থান ভ্গভে অকস্মাং 'নমাজ্জত হয়ে যায়। 
বঙ্গোপসাগর তীরস্ছ এ ভূম অবনমনের ফলে হয়ত গণ্গারাঁড রাজ্য শোচনীয় 
ভাবে 'নীশহু হয়ে গিয়েছে । কিন্তু এটা সাত ঘটোছল দিনা, তার কোন 
ইতিহাস বর্তমানে আবন্কৃত হয়ান। তবে এটা অনুমান মানত । 

দ্বিতীয় কথাটি বাল, বর্তমান ভ্িপুরার রাজবংশের পূর্পুরুষগণ আঁদ কালে 
গঙ্গাসাগর দ্বীপ বা এ অণুলে রাজত্ব করতেন এবং আধবাসা ছিলেন, পরে এ 
বংশের জনৈক রাজা প্রতর্দন বক্ষনদের তারে কিরাত রাজ্য আধকার করেন। 
সেই রাজ্যের নাম হয়ে যায় 'ত্রপুরা রাজ্য ॥ এ বিষয়ে স্পম্টভাবেই জানা মায় 
বর্তমান ভ্রিপুরা রাজ দরবারে রাঁক্ষত 'রাজরত্ুকরম পথ (পরে মাদ্রত) বা 
কূলুজ গ্রন্হ থেকে । শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার 1লীখত “বাংলার ইতিহাস: 
গ্রদ্হেও এই আঁভমতের কিছ: সমর্থন পাওয়া যায় । 

আলোচ্য অণুলের প্রাশ্তিক সামা হল, বঙ্গোপসাগর তারের অরণ/মম রাজ্য 
বা সুন্দরবন. এই বনভ্ঞমর মধো থেকে আবি্ষত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল 
থেকে মৌর্য-সঙ্গ-শক-কুষাণ-গুঞ্ত-পাল-সেন যুগের সভ্যতার বহু নিদশন। 
দাক্ষণতম চাঁব্বশ পরগনায় প্রত্বতাত্বক আনসন্ধানে এবং হাসলের ফলে পাওমা 
গিয়েছে প্রাগোতহাসক যুগের প্রস্তর ও আগ্ঘি নামত বহ; প্রকার হাতিয়ার বা 
অদ্রশস্র, হিন্দু রাজাদের আঁধকার কালের শতশত হন্দুবৌদ্ধ-জৈন দেবদেবর 
প্রস্তর মযার্ত, ধাতানীর্মত মদুদ্রা, সেনযুগের তাম্রশাসন ॥। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
খাঁড় অণ্চলে বকৃলতলা থেকে প্রাণ্থ মহারাজা লক্ষণের তাম্রালাপ এবং 
রাজা ডোম্বনপাল দেবের রৌপ্যমদ্ডিত অনন্যসাধারণ তাগ্রশাসনাট। এ 
দুটিই দ্বাদশ শতকের | সুন্দরবনের অরণ্য হাসিলের ফলে দেখা গিয়েছে বহু 
মঠ, মান্দর, স্তম্ভাীলকার ধ্বংসাবশেষ । এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 
বর্তমনে খাঁড় সাশ্লকট “হটা" নামক চ্ছানের পালযুগে 'নার্মত মান্দর । 
প্তিহাঁসকদের নিকট 'জটার দেউল' বলে বিশেষ পাঁরাচত। জটার দেউলি 
বর্তমানেও গছ পরিমাণে অক্ষত অবস্থায় আছে, এ 'নার্মত হয় খ্রীস্টীয় দশম 
শতকে জনৈক রাজা জয়ন্তচন্দ্র কর্তৃক, এ কথা জানা গিয়েছে জটাপল্লী থেকে গত 
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শতন্দতে প্রাপ্ত একটি তামালাঁপ পাঠে । উত্ত মান্দরাট বর্তমানে প্রায় ৪০ ফট উচ্চ। 

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, বারুইপুরের নিকট “আটমরা" নামক পল্লী থেকে 
বহু প্রাচীন প্রত্ববস্তু এবং দক্ষিণ গোবিন্দপুর থেকে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন 
সম্পাঁদত একটি তাম্্শাসন আবচ্কৃত হয়েছে । 

আলোচ্য স্থানের অর্থাৎ এ জেলার সীমান্ত অণ্ুলের বা বঙ্গোপসাগর কলের 
সভ্যতা কখনো স্থায়' হয়নি । প্রাকাঁতক দুযোগে, আশ্নেয়াগারর বিস্ফোরণে ও 
জলোচ্ছবাসে, নদনদীর ধারা লুপ্ত হওয়া এবং ভূমির অবনমনে, পরে মধ্যযুগে 
মগ।ল।রাঁঙ্গদের অত্যাচারে পুরাকালের সভ্যতা বা জনপদ নণ্ট হয়ে যায় বারবার, 
পবে ক্রনশন্য হলে অরণ্যে আবৃত হয় । তাহলেও মধ্যযুগে এই সীমার মধ্যে 
বিখ্যাত খন্দর ও ভ্রিপুরাসুন্দরীদেবীর পাঁঠস্থান তীথ ছন্ত্রভোগ এবং খাঁড় অণল 
একেবারে ধৰংস বা অরণ্যাবত হয় নি। খাঁঃ ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে 
মহাপ্রভ, শ্রাঁচৈতন্যদেব এই ছন্ত্রভোগ বন্দর থেকে নৌকাযোগে ফলাফল গমন 
করোঁছ"লন এবং এঁ শতাব্দীর শেষ পাদে মহারাজা প্রতাপাদতোর খূল্পতাত রাজা 
ব্সন্চরান খাঁড়তে স্বীয় বাসস্থান নিমণি করেছিলেন। বসন্তরায়ের প্রাসাদের 
কোন [চহুই পাওয়া যায় না, তবে তার পররজত কয়েকটি দেবতা ও [বগ্রহের সন্ধান 
মেলে । অজযনগরে বিখ্যাত রাধাবল্পভ বিগ্রহাট তার মধ্যে অন্যতম । খাঁড় এখন 
নগণা পল্লী । ছন্রভোণও তাই, এখানে বন্দরের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। 
শবে প্রাচীন কালের ভ্রিপুরাদেবীব বিগ্রহ ও (পরবর্তীকালে 'নার্মত ) মন্দির 
আছে, নিতা পুজা হয়। 

মালোচ্য দাক্ষণ চীব্বশ পরগনার গৌরবজনক প্রাচীনযুগীয় হীতহাস কিছু 
বর্ণনা করে এ স্থানে মধ্যকালের কথা বলাছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, এ 
স্থানে মধ্যযুগের সভ্যতার এীতহাসিক নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না, যা পাওয়া 
খগয়েছে সেগল সাহত্যগত প্রমাণ । মধ্যষুগে রাঁচত যেসকল সাহত্যে বা কাব্যে 
আলোচা অণুলের এ সময়ের উল্লেখ দেখা যায় সেগীল থেকে জানা যায় এই 
স্থানের মধ্যযৃগের জনপদের কিছু ববরণ ৷ জানা যায়, অধুনালুপ্ত গঞ্গানদীর 
বাঁভন্ন ধারা, ভৌগোলিক পাঁরবেশ এবং সংস্কাতির বহু কথা । 

গ্রীঃ ষোড়শ শতকে রাচত শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীটৈতন্যচারতামৃত গ্রন্ছ 
দ:ট থেকে জানা যায়, শ্রীঠৈতন্য সপার্ষদ এই আলোচ্য চ্থান দিয়ে নীলাচলে গমন 
করোছলেন। 
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শ্রীচৈতন্দেন নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশে শান্তিপুর থেকে 
আটিসারা (বারুইপদুর িকটচ্ছ ) গ্রামে আসেন । শ্শ্রীচৈতন্য ভাগবতে” আছে £ 
হেন মতে প্রভূ তত্ব কহিতে। 
উত্তারলা আস আটিসারা নগরেতে ॥ 
সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান ৷ 
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥ 


মহাপ্রভু আটসারা পল্লীতে একরাত অনন্ত পাঁন্ডতের গ্‌হে অবস্থান করে 
ছন্পুভোগ বন্দর অভিমুখে যান্তা করেন। 
এই মত প্রভু জাহুবীর কূলে কূলে । 
আইলেন ছন্রভোগে মহা কৃতূহলে ॥ 
ছন্রভোগে গেলা প্রভু অন্বীলংগ ঘাটে! 
শতমুখী গঞ্গা প্রভু দোঁখলা নিকটে ॥। 


মহাপ্রভু চারজন সংগী (নিত্যানন্দ, পন্ডিত জগদানম্দ, দামোদর পাঁশ্ডত 
আর দত্ত মুকুন্দ ) সহ ছন্ত্রভোগ বন্দরে উপাস্থত হয়ে মমহিত হলেন, কারণ এ 
বন্দরে একখানিও নৌকা দেখা গেল না । কি উপায়ে ন'লাচলে যাবেন? বন্দর 
নৌকাশ,ন্য হবার কারণ, ঠিক এঁ সময় বাংলার শাসক সুলতান হূশেন শার সঙ্গে 
পুরীর রাজা প্রতাপরদ্রের যুদ্ধ চলছে । হুশেন শার আদেশে ডীঁড়ষ্যার 
সঙ্গে যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করা হয়েছে, তাই বন্দরে নৌকা নেই । মহাপ্রভু 
এ কথা জেনে বালকের মত ক্রন্দন করতে লাগলেন । ভস্তের ডাক ভগবান শুনতে 
পান। এ প্রান্তক অণলের আঁধকারা বা সুলতানের যুদ্ধকালীন অণ্ুলরক্ষক 
পদস্থ কর্মচারী রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুর দেবতাসূলভ আকত দেখে ও তাঁর 
ব্যাকুলতার কারণ শুনে, নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রভর নীলাচলে বাবার জন্য 
একট নৌকার ব্যবস্থা করোছলেন আত গোপনে । আশাম্বিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব 
আনন্দে নূত্য করতে লাগলেন। 

উন্ত অনন্ত পাঁণ্ডত প্রাতী্ঠত গৌর নিতাই 'বগ্রহ আজও আটিসারায় আছে । 

মধ্যযুগে রচিত কয়েকটি মঙ্গলকাব্যে আলোচ্য অণ্ুলের বহ? পল্লীর বর্ণনা 
দেখা যায় ॥ মঞ্গলকাব্যের কাবিরা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে সময় সময় 
কল্পনার আশ্রয় 'নিয়েছেন বা আতশয়োন্ত করেছেন, কিম্তু বাস্তব ব্যাপারে 
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যথাযথ 'লিখে গেছেন, সেই কারণে মঞ্গলকাব্যগীলর এীতহাসিক'ভৌগোলক 
মূল্য আছে। 
খাঁস্টীয় পণদশ শতকে বিপ্রদাস রাঁচত 'মনসার ভাসান' কাব্য চাঁদ সদাগরের 
বাঁণজ্যে যান্না প্রসঙ্গে আছে £ 
কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পাঁজয়া । 
চূড়াঘাটে বাহয়া যায় জয়ধান দিয়া ॥ 
ধনস্থান এড়াইল বড় কৃতূহলে । 
বাঁহল বারুইপুর মহা কোলাহলে ॥। 
নুলয়ার গাও বাহ চলল ত্বারত। 
ছন্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় ব্যাহত ॥ 
গ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে মুকন্দ চক্রবতাঁ রাঁচিত 'চণ্ডীমঙ্গল” কাব্যে শ্রীমন্ত 
সদাগরের বাণিজ্য যান্রা প্রসঙ্গে বার্ণত আছে £ 
কালীঘাট এড়াইল বেনের নন্দন । 
কালীঘাটে 'ডংয়া দিল দরশন ॥ 
তীরের প্রয়ান যেন চলে তারবর। 
তাহার মেলানি বাহে মাইনগর ৷ 
নাচনগাছা, বৈষণবঘাটা বামাঁদকে থুইয়া | 
দাঁক্ষণেতে বারাসত গ্রাম এড়াইয়া ॥ 
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধূৃবালা । 
ছন্্রভোগে উত্তীরল অবসান বেলা ॥ 
সাগর সং্গমে দৌখ কাম্ডারের রঙ্গ । 
কহে সাধু শ্রিয়পাত সাগর প্রসঙ্গ ॥ 
রায়মঞ্গল (বা বাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়মঙ্ল ) পৃবৌস্ত মঙ্গলকাব্গহালত 
পরে রাঁচত হলেও এর রচাঁয়তা কৃষ্ণরাম দাস ছিলেন এ জেলার আঁধবাসী, সেই 
কারণে তাঁর কাব্যে দাক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় । রায়- 
মঞ্জলে রয়েছে 2 
। ধনপাত সদাগরের বদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাগমন ) 


সারগায় জড় জড় কাকদ্বীপ গজঘাঁড় ছাড়াইল বাঁণকের রাজে। 
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টীয়াখোল পাছু আন গংগাধারায় কাঁর স্নান উপননত হইল ছন্লভোগে ॥ 
অম্বৃিঙ্গ মহাম্থান নাহয়ার উপমান বাদ্দল তথায় বনবনাথ । 

বাদ্য বাজে সুমধুর বাঁহয়া হাজা বিষ্ুপুর জয়নগর কাঁরল পশ্চাত ॥ 

সঘনে দামামা ধান ভাঁব রায় গুণমাঁণ বড়ুক্ষেত্র বাহল আনন্দে । 

বারাসতে উপনীত হইল সাধু হরাঁষত পাাঁজল ঠাকুর সদানন্দে ॥ 

সাধূঘাটা পাছে কার সূর্ধপুর বাহে তর চাপাইল বারুইপুরে আঁসি। 
[বিশেষ মাহমা বুঝ 'বিশালাক্ষী দেবী পজ বাহে তার সাধু গুণরাশি ॥ 
মাল? রহল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর কল্যাণমাধবে প্রণামল। 

বাঁহলেক যত গ্রাম কি কাজ কাঁরয়া নাম বড়ুদহ (রাজপনুর ) খাটে উত্তারল ॥ 


“পণরানগ' 2 একটি লৌকক দেবত। 


'মাইবাব হাট” নামাটি মাইবাব নামানুসারেই হয়েছে । মাহীবাব অথাৎ 
1বাঁবমাই, পরে লোকমুখে দাঁড়ালো '“মাইবাব । কেউ কেউ বলেন, নায়। বা 
ছলনাধারণী বাব থেকেই মায়াবাঁব হয়েছে! এই ।বাঁব হলেন ওলা বাঁব। 

ওলাবাঁব এক কাল্পানক পরানী। পাঁরগণকে যেভাবে লোকে মান! 
করেন, হাজও, মানত বা শরনি প্রদান করেন, ওলাবাবও অনুরূপভাবে সাধারণ 
মানবের কাছ থেকে ভীন্ত-অর্থ পেয়ে থাকেন। 

ওলাবাঁব হম্দুদের এক লোৌকক দেবী । শুধু দাক্ষণ চব্বিশ পরগনা 
নয়, উত্তর চাব্বশ পরগনা, কলকাতা, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, বীরভম 
প্রভৃতি অগলেও ওলাঁবাঁব পঁজত হন। আহমদ শরীফ বলেন যে, ওলাবাবি 
মূলত 'হন্দ্‌ দেবতারই প্রতির্প । তাঁর মতে, ওলাদেবগ থেকে ওলাবাব 
হয়েছে । শাসক-শাসতের তথা হিন্দু-মুসলমানের সামাজক ও সাংস্ক:।তক 
মিলন, সচ্ভাব ও প্রীতির ভধত্তভে এসব লৌকিক তথা কাল্পানক পার সন্ট। 
জীবন ও জীবিকার এবং পাঁড়ন ও নিরাপত্তার আভল্লতাবোধ থেকেই এই প্রীতি 


ও মিলনের জন্ম । 
১৬২ 


যান 'ওলাববি' 'তানই "ওলাইচচ্ডা” নামে আভাহত। ওলাবাব মুসালম 
সংস্করণ এবং ওলাইচন্ডী হিন্দু সংস্করণ মান্ত। গ্রামের সাধারণ ভন্তগণ 'বাঁবমা 
নামে ডাকেন। ওগলাঁবাঁব নামাটর চল বেশী । তাকে ওলাওঠা 'বাঁব বলা বায়, 
িম্তু এ নামে কেউ ডাকেন না। ওলা অর্থে নামা আর ওঠা অর্থে উগরে 
ফেলা বা বমন কর । ওলাবাঁব তাই কলেরার আঁধষ্ঠান্রীকে বোঝায় । দাঁক্ষণ 
চখবশ পরগনার মথুরাপুর থানার কাশীনগর গ্রামে আদিগঞ্গার (যা এখন মজে 
গেছে ) দ্বারক রাস্তার পাশে একাঁটি পুরাতন অন্বথথ গাছের তলায় একটি 
মান্দর আছে। স্থানীয় লোকে বলেন 'মাহীবাবর থান, । থান, "স্থান, শব্দের 
অপন্রংশ । যে স্থানে বাবর ঘট গ্থাপন করা হয়োছল তা ৩০1৪০ বছর আগে 
পর্যন্ত টিনের চাল দেওয়া মাঁটর ঘর ছিল। ঘর স্থাপন করোছলেন স্থানীয় 
“বাগ” পারবারের লোক ॥ পরে ব্যবসায়ীরা ইটের দেওয়াল করেন ও জয়নগর 
তিলপাড়ার এক ব্যবসায়ী উপরের গম্বূজ তোর করে দেন । 

পূর্বে মাই'বাবর প্রাত সোমবার ও বৃহস্পাঁতিবার 'ভর' হত বা জাঁকজমক 
করে পুজ্জো দেওয়া হত। এখনো হয়। আব সেই থেকেই এখানে সোমবার ও 
বৃহস্পীতবার এই দুদিন হাট” বসে থাকে । 

এখানে মান্দরে প্রথম থেকে খাঁড় গ্রামের এক ফাঁকর পারবার সেবায়েত 
নিষুন্ত আছেন । ওরা আগে কাশীনগরের কাছার বাঁড়র কাছাকাছি থাকতেন। 
বর্তমানে যিনি পৃজারী আছেন তাঁর নাম রহমান ফাঁকর । ও'র বাবারা চার 
ভাই । দুই ভাই সমেত এখন মোট ছশট শেয়ার আছে এই থানে। থানের আয় 
ভাল । হাটবারে ১০ । ১৫ টাকার মত দাঁক্ষণা হয় ও শুখা মাসে হয় ২৫ । ৩০ 
টাকার মত। আ।বার পৌষ মাসে পবল মাঙন" বা 'ন-মাঙনে'র সময় ৭০। ৮০ 
টাকার মত দাক্ষণা হয়। এছাড়া বাভন্ন সময় হাজত ও মানত আদায়ের সময় 
কাপড়, অর্থ ইত্যাঁদ দান পাওয়া যায় । 

এই থান বা দেবতার নামে কোনে। জমি নেই। এক সাক্ষাংকারে রহমান 
সাহেব জানালেন, এক সময় জাম ছিল, ঘা &-এর মত 'নন্কর জাম পাওয়া 
গোছল ; বাবার কাছে শোনা, স্থানীয় এক সুদখোর ডান্তার কয়েক পাল ধানের 
বানময়ে সে জামাঁট হম্তগত করেন, ফলে এখন আর কোন জাম নেই। 

এখানে ওলাবাঁবর বেশ কয়েকটি “ছলন' আছে । “ছলন” অর্থে মৃর্তি। 
মূল মৃতিণটর গায়ের রঙ ঘন হলুদ, চোখ দুটি টানাটানা, নাক, ঠোট বেশ 


২৩ 


সুন্দর, হাত দুটি প্রসারত (মাদ্রার চ্ছিরতা নেই )। কোন কোনটি কোলে 
শিশু সন্তানসহ 1সংহাসনে উপাবিস্ট, একটি পা অপর পায়ের হাঁটুতে তুলে 
মোড়া, অন্য পাট ঝুলছে । সারা দেহে গয়না, মুকুট । কোন কোনট এলোকেশী। 
সাধারণত নীল শাঁড় পরা । 

কোন কোন মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে এই মযর্তীটতে খানদানী মুসলমান 
কিশোরীর মত 'িরান, পাজামা, টপ, ওড়না পরানে। থাকে । 

ওলাবাঁব িদ্তু গৃহদেবী নন। সাধারণত পল্লীর কোন নন স্থানে, 
কোন গাছের তলায় এর থান দেখতে পাওয়া যায় । কোথাও মাঁটর ঢাপ, মাটির 
তৈরি বা ইটের তোর অনুচ্চ আসনটিকে থান হিসাবে করে নেওয়া হয়েছে। 
কেউ মতি গ্ছাপন করে পুঞ্জো দেয়, আবার কেউবা মাঁন্দরে স্থায়। মতর সামনে 
হাজত-মানত-শরান 'দয়ে থাকেন। 

গ্রামে কলেরার প্রাদুভবি হলে গ্রামবাসীরা 1বশেষভাবে গলাবাঁব পুজোর 
ব্যবস্থা করে থাকেন। কলেরার প্রাদ্‌ভবিকে গ্রাম্য ভাষায় "গ্রাম গরম হওয়া, 
বলে। কিছু গায়েন বা জাগরণ দল আছেন যাঁরা ওলা বাঁব মাহাত্মযজ্ঞাপব গান 
গেয়ে থাকেন। ওলাবাঁবর পুজোয় আতপ চাল, পাটাঁল, পান-সপা।র, বাতাসা 
প্রভীত নৈবেদ্যরূপে এবং ফুল, ফল, দুধ, চাল, পয়সা প্রভৃতি ভান্তঅর্থ)রূপে 
প্রদত্ত হতে দেখা যায় । ধূপবাঁতি আনুবাঁ্গক হসাবে অনেকে দয়ে থাকেন। 
খাসী, মুরগী ইত্যাঁদ রম্ধন করে নেবেদা সাজানো যায় । 

বহুবার দেখা গেছে, কলেরা-হাম-বসন্তের সময় গ্রামের বা বাজারের মোড়ল- 
মাতব্বর গোছের লোকজন 'মাঁলতভাবে চাঁদা তুলে 'বাঁবমার “জাগরণ সহ পুজো 
দিয়ে থাকেন। 

ওলা বাবর থানে নিত্য পুজো দেওয়া যায় । [নত্য পুজোয় আড়ম্বর নেই । 
ভন্ত 'নজে অর্থ সাঁজয়ে পুজো দিতে পারেন । 'বাবমার সমস্ত থানেই পুরোঠহত 
ব্াহ্মণেতর জাতি । 

রোগম্মীন্তর কামনায় বা 1বশেষ মনস্কামনা 'সদ্ধ হওয়ার আশায় ভন্তগণ 
ওলাবাঁবর মান্দরের জানালায় ইটের টুকরো বে"ধে দেন এবং মনস্কামনা সম 
হলে বিশেষ পুজো দিয়ে থাকেন। অনেকে মাসে মাসে ক্ষু্রাকাত বাবমার 
ছলন, ঘোড়া বা হাতির মতি“ থানের বাইরে স্থাপন করে দিয়ে যান, বেশী জমে 
গেলে সেবায়েত সেগ্লিকে জলে বিসর্জন দিয়ে দেন। 


৪ 


ওলাবাব বহু স্থানের মত কাশীনগরেও একক থাকেন না। তাঁর সঙ্গে 
অন্যান্য ছম্ন ভাগনী আছেন। তাঁদের সাত বোনের নাম যথারুমে ওলাঁবাঁব, 
ঝোলাবাব, চীঁদাবাব, আসানাবাঁব, বাহড়াবাব, আজগোঁবাব ও ঝেটনোবাঁব। 
কোন কোন গবেষকের মত, এই সাত 'বাঁব সম্ভবত শাস্ত্রীয় মতে পজতা সঞ্ধ- 
মাতৃকা- ব্রাঙ্মী, মহে*্বরী, বৈষণবা, বরাহী, ইন্দ্রাণী প্রভাতি । কন্তু সপ্ধ মাতৃকার 
সঙ্গে এই সাত বাবর কোন সাদৃশ্য পাঁরলাক্ষত হয় না। বাঁকুড়া, বীরভমে 
অঞ্চলে আষাঢ সাত বউনী বা সাত বনদেবী চমাকনী, সাতাঁকন?, বাঁঙ্গনন 
প্রভাত, জঙ্গল মহলের জামবালা দেবীর সাত ভগিনী যথাক্রমে বিলাসনা, 
কাঁজজাম, বাশুলি, চন্ডী প্রভৃতির সঙ্গে ওলাঁবাঁবর সাত বোনের আকৃতি ও 
পূক্তা পদ্ধাততে সাদৃশ্য দেখা যায় । বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন, “মুসলমান 
আমলে সাতাঁবাৰ নামে এই বনদেবগণ আঁভাহত হন। এদের প্রধান 
ওলাবাঁবই পূজা পান আর ছয় বোন তার ভাগ পান। অবশ্য সকল বোনের 
মযদা সমান ।” 
দাক্ষণ ভারতের গ্রাম্য দেব সপ্তকাঁনংগেম এবং মীনাক্ষী ও তাঁর ছয় ভগ্নীর সঙ্গে 
কয়েকটি দিক থেকে উন্ত সাত বাবর মল দেখা যায় ॥ কারও মতে সপ্তমাত্‌ৃকা 
পরবত+কালে সাত বউনী ও মুসলমান আমলে সাতাঁবাব হয়েছেন: সাঙাবাবব 
পূজা প্রথা প্রাগোতহাসক যুগেও এুচলিত ছল। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে 
প্রাপ্ত মুণময় ফলকে দণ্ডায়মান সাতাঁট নারী মাঁর্তকে আরন্নেস্ট ম্যাকে 
শীতলা ও তাঁর ছয ভগিনগর দেবীমর্তি বলে মনে করেন। 

৩বে ওলাবাঁব যে রোগ-শোক, বিশেষ করে কলেরার দেব; তা সকল 
থানগাল খুরলে ভক্তদের ও সেবায়েতদের প্রশ্ন করলে জানা যায়। স."রলাল 
হোড়-এর বন্তব্য, 9014 210৫ 10019, 216 ০1০16৫ 10 ০০ (৬/০ 51১:51১, 010৩ 
(010)6]1 101691065 ০061 (106 0196956 01 01)01619, ৪100 10119 19116 11191 
০ 90811 [9০%৮. অর্থৎ ওলা ও ঝোলা দুই বোন বলে পাঁরাঁচত, যাঁবা কলেরা 
ও বসম্তের সংহারক দেবাঁ। 

কাশীনগরের আশেপাশে এ জাতীয় বখ্যাত থান তেমন দেখা যায় না। 
এখানে ১৫।২০ মাইল দূর থেকে লোক পুজো দিতে আসেন। তবে মগরাহাট 
থানার “আদা, গ্রামে একাট থান আছে যেখানে চৈন্ত মাসে ২৪২৬ এই তিন দিন 
বেশ বড় মেলা বসে ও ?বাঁবমাদের বিশেষ আরাধনা করা হয়ে থাকে । 
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মনে রাখতে হবে, বনাবাঁব বা বনের আঁধষ্ঠান্রী দেবী 'কম্তু আলাদা । বনে 
মধু, কাঠ, মাছ বা শিকার অন্বেষণে যাবার আগে বনদেবীকে পুজো দেবার রীত 
আছে । কিন্তু অনেকে মাইবাবকেও পুজো দিয়ে থাকেন । চ্ছানীয় ছোট বড় 
সকল ব্যবসাযীব ধারণা, 'বারু বাঁম্ধর জন্য মাইীবাবকে পুজো দেওয়া উচত। 
তাদের এণমান্্ কামনা পবারু হওয়া ও পবা বাঁদ্ধ করা”, তাই হাটবার করে 
তাদের বেশ" বেশী করে পুজো দিতে দেখা যায় । অনেক সময় যান্রা-পনেমা- 
সাকসের বাবগ্াায়ক সাফলোর কামনায় ও মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভের আশায় 
কিংবা “ভোট? ইত্যাদতে জয্নলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে পুজো দিতে দেখা যায়। 
আশেপাশেব আধবাসীদের নব বিবাহিত দম্পাঁতকে এই থানে 'বাবমায়ের ।নকট 
“গড়” করানে। হয় । 
এভাবে ব:হ শত বছর ধরে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মনের মাঁণকোঠায দেবদেবা 
পীর পারানীদের জন্য যে আসন পাতা হয়ে রয়েছে, অর্থ্য আদায় করছে, তা কি 
কেবলই নিস্পৃহ গবচারবোধের ফলে ৮ নাক মান.যষের সামন্ত নিগড়, সামন্ত- 
শোষণের হত থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা 2 
চোলখব আলে আজ মে কাল্পানক পার-কন্যার কাছে মানুষ গনের বাসনা- 
কামনা ্গানাতে যায়, দাদন পরে, যখন তারা জানতে পারবেন, শান্ত” আর 
'উৎসাং" পাবার আশায় যাঁকে তারা দেবতা বলে জানেন, তিনি আসলে মাটর 
ঢ্যালা, ৬*ন ৮ মানুষ তো একাদন ভানবেই যে, দেবতা নয়, মানুষই শান্তর উৎস ! 
আঞ্নাচ্য অংশে পার বা সূফী” বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে এবং 
কাল্পাশণ, পীর প'রানন ছাড়া ইতিহাসে উ'ল্লাত বাস্তবে তারা কারা ছলেন, তা 
বুঝতে গেল ই/তহাসের ঘটনাবলণ থেকে বিষয়াট কিং পাঁরত্কার হওয়া দরকার । 
১1২৫ গ্রাস্টাব্রে বাগদাদ ধহংসের পর ভারতে 'স্‌ফ+রা অবাধগাততে 'বাভন্ন 
ধারায় মামাত আরম্ভ করেন । এর আগেও এদেশে তাদের প্রভাব ছিল তবে তা 
উল্লেখযোগা নয় ॥ বাঁদও খ্রাস্টায় একাদশ শতকে ভারতে “সফা?” প্রভাবের যুগ 
ঝলা হদ থকে । পূর্বে যাঁরা এসোছিলেন তাঁদের মধ্যে আদম পার, শাহ 
সুলতান কম” খাঞ্জা মুইনহদ্দীন চিশাঙ, মখদুম শেখ, জালালহাদ্দন ৩বরেজণী 
প্রমুখ উল্লেথফোগ্য । পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোরাচাঁদ, পাঁচপনর, 
ফতেমাবি।ব, বদরপনর, বড় খাঁ গাঁজ, তিত্মনর, মাদার পাঁর, লালন শাহ, হাসান 
পীর প্রমুখদের বহু কাঁহনীতে কাব্যের মৃখ্য ভঠমকায দেখতে পাওয়া যায় । 


২৬ 


পীর শব্দের অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন, ভাবার্থ "গুরু । বৌদ্ধ শ্রমণদের বলা হত 
“থের, সংস্কৃত শ্থিবির শব্দের অর্থ বদ্ধ বা জ্ঞানী পুরুষ | “পীর ফারসদ শব্দ | 
পীরগণ ছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারক । 'স্‌ফণ” শব্দাট আরবী শব্দ তিসাউওফ” 
বা “সুফত শব্দ থেকে এসেছে । তসাউওফ্‌ শব্দের অর্থ পারন্রাতা । সুফ, 
শব্দের অর্থ পশম ৷ যাঁরা পশমী বন্ত ধারণ করেন, পাবন্র পথে চলেন তাঁদের 
সফী বলা হত। কেউ কেউ বলেন আহল-উস-সফফা অথাৎ হজরত মহম্মদ- 
এর সময় যাঁরা মসাীজদের মেঝেতে বসে সাধনা করতেন তাঁদের থেকেই 'স্‌ফা 
কথাট এসেছে । 

মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বাঁণকরা আরব বাঁণকদের সহ্গে বাণিজ্য করতেন । 
পূফীগণ এদেশে আরব বাঁণকদের সঙ্গে খ্রীস্টীয অস্টম শতাব্দীতে প্রথম আসেন 
বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় । 

থীস্টীয় অন্টম শতকে কমারল ভট ও শঙ্করাচার্য হিন্দু ধর্মকে তাদের নজস্ব 

সংস্কার ও ব্যান্টীচন্তার মধ্যে এবং একাঁট বিশেষ শ্রেণ।র চচার জন্য সীমিত করে 
দিয়োছলেন । বেশ কিছ স্থানকে ব্রাহ্মণ বর্জত স্থান, “ব্রাত্যদের দেশ" বা বৌদ্ধ- 
প্রধান দেশ বলে চাহত করে ঘ্‌ণায় তার ছায়া মাড়াতেন না। ঠিক সেই সমস্ত 
স্থানে প্রবেশ করলেন পণর-পীরানা ও সফীরা । সেই ব্রাতাদের দেশ হয়ে গেল 
মৃসলমান প্রধান অগ্চল । ব্রাত্য” শব্দের অর্থ নীচ বাহান। 

এদেশের ম.সলমানরা প্রধানত 'হন্দুদের বংশধর । তাঁদের পূর্পুরুষরা 
এককালে তি” ছিন্ন, তাই মুসলমানদের মধ্যে আও 1হন্দু আচরণ বি'ধ 
লক্ষা করা যায়। তারা জ্ঞাতসারে করেন না, বাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব রূপান্তাঁরত 
হয়ে তাদের ধায় চেতনার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে । পারা ইসলামের 
বাণী প্রচার করতে এসে বহু স্থানে বৌদ্ধদের দ্বারা প্রভাবিত বা ব্রা্মণাবাদদদের 
দ্বারা প্রভাঁবত ধমাঁয় সংগঠন ও ব্যান্তবর্গের কাছ থেকে আথাত পেযোছলেন। 
বহু ঝড় বড় এংদ্ধও সংঘটত হয়োছল । এমান একাঁট যুদ্ধ ঘটে বল্লাল সেনের 
সত্গে। ঘটনাটি গোপাল ভট্ট রচিত “বিল্লাল চরিত'-এ টীল্লখিত ১১৭৮ খ্রীপ্টাব্দের 
ঘটনা । বল্লাল সেন 'গো-কোরবানী” নিষেধাজ্ঞা করলে জনৈক হজ যাত্রী মুসলমান 
মক্কা 'গয়ে পাঁর আদমকে সব ঘটনা জানায়, পণর আদম সদলবলে ঢাকা জেলার 
বামপাল নামক স্থানে আবদুল্লাপুর গ্রামে ইসংলাম ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। 
বল্লাল সেন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তাঁকে মেরে ফেলেন । আদম 
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“শহীদ হন । ধর্ম প্রচারের জন্য পীর আদমই বঙ্গের প্রথম “গাজী” হন । গাজী, 
শব্দের অর্থ শহাদ । 

এরূপ শত শত যুদ্ধ ও লড়াই হয় । 'হন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধের প্রভাবের মধ্যে ডুকে 
ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে বেশ বেগ পেতে হয়োছিল পীরদের । পাররা তাই 
একটি "মিশ্র ব্যবহার-রীত প্রচার করতে থাকেন। হিন্দু মুসলমানের "মিশ্র 
সংস্কূতি হল পীর সংস্কাত। আমাদের দেশে 'বাভল মণ্গলকাব্যের প্রচারের 
পাশাপাশি পীর-সাহত্যও প্রচারত হতে থাকল । পাীর-পণরানীদের প্রভাব 
ভাগীরথ নদীর দাক্ষণ প্রান্তের পূর্ব অঞ্চলে যেমন পড়ছিল তেমন আর কোথাও 
পড়েনি । চাঁব্বশ পরগনা জেলার পূব" ভাগে এর প্রভাব সস্পন্ট । 

পীর সংস্কৃতি এদেশে পাকাপোন্তভাবে স্থায় হবার একটি কারণও আছে । 
চিশাতয়া ও সুহরাবদাঁয়া তরীকার স.ফীগণও অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী । তাঁরা 
প্রাথামক যুগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। হিন্দু অশ্বৈতবাদের সঙ্গে উত্ত 
তরাকাদ্বয়ের সূফী সাধকগণের মতাদর্শের সাদৃশ্য থাকার ফলে তাঁদের মতবাদ 
এদেশে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরোছল ॥ পরগণ প্রভাবত 1হশ্দু-মুসৃলিম 
নরনারীর মধ এক সমন্বয় ভাব গড়ে ওঠে। 

একটা কথা মনে রাখা উচিত । পর-পগরানঈরা এদেশে ধমে“র প্রচারক হিসাবে 
০কোছলেন। সত্যে ঢুকেছিল “যুদ্ধ, ধর্মের জন্য যুদ্ধ । যুদ্ধ মানে মড়ক 
আর জীবনহাঁন। এইসব যুদ্ধের পিছনে হাত ও শান্ত ?ছল রাজা বাদশাদের । 
তাদের ম্বা্থ ধর্ম রক্ষা করা, ধর্ম প্রচার করা । ধর্মের ধোঁয়া ।দষে প্রজাদের 
নিঙ্গ্ব করে রাখা যাতে কেউ বিদ্রোহ করতে না পারে । কোন রাজা অন্য দেশ 
আক্রমণ করার সময় প্রথম বস্ত্সামণ্রী নিয়ে ঢুকত, বাজার দখল করত, পণ্য 
বেচাকেনা করত ৷ সেই সঙ্গে কেতা-বক্রেতার মানাঁসক "চিন্তা, য্াান্ত, ধ্যান- 
ধারণাকেও বশ করার জন্য ধর্মীয় তত্ব প্রচারক আমদান করত । পর্মের পিছনে 
আসত রাম্ট্রশান্ত । এভাবে পররাজ্য গ্রাস করত । 

অন্যদেশের ধর্মভীরহ (2) শাসকও তা বুঝত। এবং বুঝত বলেই ধর্ম 
প্রচারকদের খবরৃদ্ধে ব্যবস্থা নিত । পার ধর্ম প্রচারকরা শ্রেণ' 'ভীত্তক (সামন্ত 
প্রভুদের স্বার্থে) বাণী প্রচারে ভুল করত না। যেমন--রাজতন্ত্ চিরস্থায়ী ঃ 
গাঁরবের দুঃখ িরচ্ছায়ী ; রাজার জন্য সমস্ত ভাগই পপৃণ্য”-এরপ প্রচার 
করত। প্রত্যেকাট যুগে শাসকগোষ্ঠী শাসন ও শোষণ বজায় রাখতে ধরায় 
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প্রচারকবৃন্দ, ধরর্ময় প্রতিষ্ঠান, ধম্ণয় আচরণাঁবাধ ইত্যাদকে রক্ষা করার চেচ্ট: 
করেছে । আজও করছে। 

আমাদের এখানে ধর্ময় লড়াইয়ে মারা গেছেন এমন একজন “সূফী” ছিলেন 
বড়খা গাজী । কাশীনগরের পাশে খাঁড় গ্রামে বড়খাঁ গাজীর সমাধ আছে। 
চব্বিশ পরগনা জেলায় এট প্রথম 'শহণদ সমাধি বলে অনেকে মনে করেন। পার 
নেতা বড়খাঁ ধর্মযুণ্ধে খাড় গ্রামেই নিহত হন। পাঁশ্চমবঙ্গের পৃজা-পার্বণ ও 
মেলা, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৮, পুস্তক থেকে এর বর্তমান অবস্থা সম্পকে গববরণাঁউ 
তুলে দলাম। 

থাঁড় গ্রামে একটি প্রাচীন বৃহৎ প.জ্কাঁরণীর দাঁক্ষণ-পূর্ব পারে বড়খা গাজীর 
আস্তানা ট অবাস্থছত। পুদ্করিণনর উত্তর দাক্ষণ ও পাঁশ্চম পারে বাঁধানো প্রশস্ত 
ঘাট আছে। ইন্টক-নার্মত আস্তানা ঘরাট দক্ষিণমূখী, সম্মুখে বারান্দাযন্ত 
ও উপরে গম্বুজ 'বাঁশম্ট। সংস্কার অভাবে ঘরাঁট জীর্ণ তাপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই 
ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, মুখে চাপদাড়, পায়ে জুতো এবং দাঁক্ষণ হস্ত 
উধের্ব তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী বড়খাঁ গাজী সাহেবের মূর্ত প্রতিষ্ঠিত 
আছে । মৃর্তিটি মনুষ্য প্রমাণ হইবে ।-""বড়থাঁ গাজীর নিয়ামত পজা হয় না। 
ভন্তরা যে যখন আসেন তখনই পূজার আয়োজন করা হয় । সংন্দরবনে যাঁহারা 
কাঠ কাটতে অথবা মধু সংগ্রহ করিতে যান তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই বড়খাঁ গাজীর 
আস্তানায় হাজত পূজা দিয়া থাকেন। ইহা 'ভন্ন প্রত বংসর নন্দা স্নান 
উপলক্ষে যে সকল যাত্রী চক্রতর্থে আসেন তাহারা খাঁড়তে ম্নান সারিয়া গাজীর 
উদ্দেশে পুজা দিয়া যান ।, 

এমানতর গাজী, পীর-পীরানী ও 'বাঁবদের বহু ইতিহাস ছাঁড়য়ে আছে 
নিম্নবঙ্গের, বিশেষ করে দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগনার গ্রাম গ্রামান্তরে, লোককাবো, 
উপকথায়, গঞ্পকথায় ও কিংবদান্ততে। 
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বনাকবতার বিকাশ 
দুলাল চোধুরী 


পশ্5িন্ সং্দ্রবনন ৬৩০ বর্গমাইল এলাকা অরণ্যাবত। সংন্দরবন নানা- 
বম গাছ-গাছালির মাশ্রয়স্থল । সু'দরী গাছ (অনেকেব ধারণা এই “সম্দরই। 
গা্ছব জন্যই এখানকাব নাম হায়ছে সুন্দরসন ) সাধারণত ৭০ ক. লঙ্বা হয়। 
শত ৭ু+ট হি,নেবে এর ব্যবহার ॥ এছাড়া ককিরা, গেওয়া, পাসুর, গবান, ধন্দেল, 
বাইন, কেওড়া এবং গোলপাতা প্রভাতি এখানকার শোভাই শুধ: বর্ধন করে না, 
এদের ছালের রসে টাণানন থাকায় চামড়া রাঙানোর জন্য বিশেষ ধরনের পদাথণ 
পাওয়া যায়। খলসী ও সিংড়াফুলের মধু স্বাদে ও গন্ধে মতুলনন্ঘ । তবে 
বেশন মধু সংগৃহীত হয় গরান গাছের ফুল থেকেই ॥ বহরে প্রায় ছ হাজার মণ 
মধু এবং প্রচুর পারমাণ মোম এখান থেকে সংগহাত হয । 

সন্দরবনে বাদের সংখা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে বলে শোনা যায় । এমন 
জনাটি বনে পশু, পাখি, সাপ এবং সনদ্রমুখের নদী নালায় কৃদমরের অভাব 
থাকার কথা নম £ সংম্দরবনে সে অভাব নেইও । সদদ্দরবনের খাঁড়-নদ-নালায় 
নুমরের সংখ্যা প্রচুর । একমান্ন উত্তর কানাডা ছাড়া এরূপ ভীষণ প্রকৃতির 
কমর পৃথবীর আব কোথাও নেই । এখানে চিতল হারিণদের সঙ্গে বানরদের 
বড় বম্ধৃত্ব। উ“চু গাছ থেকে পাতা ফেলে বাঘের আগমন ঘোষণা করে বানর 
আর শান্ত [চিতল হাঁরণের দল সরে যায় নিরাপদ দূরত্বে ॥ বত'মানে সুন্দরবনের 
[তনাট অভয়ারণ্যে প্রাণী বধ সরকার আইন করে 'নাষদ্ধ করে 'দিয়েছেন। এই 
অভয়ারণ্যগৃলি হলো লোঁথয়া দ্বীপ, হ্যালিডে দ্বীপ এবং সজনেখালি। এই 
গ্বীপগীলর আয়তন যথাক্রমে ১৪৬৭, ২৩ এবং ১৩৯'৯২ বর্গমাইল । সজনে- 


খাঁলতে শীতকালে পা?খর মেলা বসে যায়। দেশ-ীবদেশের রংবেরংয়ের পা 
এসে জায়গাঁটকে মনোরম করে তোলে, সৌন্দর্য বেড়ে যায় সুন্দরবনের । 

এই বন-পটভাীমতেই পূঁজতা হন 'বনাবাব+--বনের দেবী, সুন্দরবনের 
জাগ্রত অরণাদেবী। এ*র বহু নাম--বাবমা, বনদুগাঁ, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী 
ইতাঁদ। প্রাচীন রোমের এক পশু-দেবীর নাম ০308. 19৪", “বনাবাব+_ 
তাঁন মুসলমান আধকাবের পরে হয়েছন। তাঁর ক্লোড়ে শাঁয়ত শিশ- চিরন্তন 
মাতৃমৃর্তব কথাই ঘোষণা +বে । আইসিস-এর কোড়ে হোরাস, মেরীব কোড়ে যীশু, 
দৃগবি কোড়ে গণেশ, যশোদার ।কাড়ে কৃফ-_এরা এবং “বনাবাব' এ ও আভল । 
(রেখা ও লেখা / ১৩৭৫ “বিনদুগণি ও নাবাঝ )। উভয়েই এক ভাবানুষত্থের 
ফলশ্রাত। চব্বিশ পরগনার সংস্কৃতিতে হীতহাসেব চক্রপথে এন. অসাধারণ 
ধর্মসমন্্ম ঘটোছ সপ্তদশ শতাব্দীতে | সত্যপীর, সত্যনারাণ, কাল: বাম, 
দক্ষিণ বাম, বনানাঁব সে কথাই প্রমাণ করে। এদের নিয়ে ঝচত পাঁচাল ও 
কাব্যগীলও তাই 'মশ্রভাষারীতির এবং মিশ্র সংস্কৃতির রেণস্নাত। 

চাঁববশ পরগনা জেলার ভাগরথীর শাখা জলঙ্গী, ইছামত।. মাথাভাঙগা, 
হুগল৭, বিদ্যাধরী, িয়ালী, মাতলা, কাঁলন্দ্ী, ঠাকূরাণ, কইকাল্মাবা প্রভাতি 
নদী জন-জীবন ও ভপ্রুক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবত করেছে । "্ললময় উর্বব 
ম-অিকাব জন্য চীব্বণ পরগনার অনেক অণ্চল ঘন বনাবাশস্ট। 'নাঁবড় অরণ্যানীর 
জনা এই জেলায় “বনদেবতার” প্রাচ্যও পাঁবলাক্ষিত হয় । বনদ্বেতার মধ্যে 
“ক্ষণ বাধ, বারাঠাক্কুব বনাবাব, সাতবাব, আটে*বর প্রভৃতি উল্লেখফোগা ॥ এই 
বনদেবঙারা জেলে, মানলো, কাঠুরেদের উপাস্য । 

টাব্ধশ পরগনা জেলায় এমন কতকগুলি লৌ।কক দেবীর সমাল্বশ ঘটেছে, যা 
আন্ন্ত দুল৬ | এই দেব-দেবীর থানে হিন্দু ও মুসলমান অনাবলতাবে মানত 
করে, !শরাঁন দেখ । এই বনদেবীর মধ্যে শীতলা ( কলেরা-বসন্তেব প্রাত/রাধক 
দেবী ), মনসা (সাপের আঁধষ্ঠান্ত দেবী), দাক্ষণ রায় বা দাঁক্ষণ দ্বাব 'ঝনদেবতা» 
সত্যপঈর বা সতানারায়ণ ( মঙ্গলের দেবতা ), মানকপীর (গবাদ পশুরক্ষ্ 
দেবতা ), ওলাবাঁব ( কলেরার "দবতা ), বনাবাব (বনের দেবঃ) ইত্যাঁদ। 
দাক্ষণ রায়কে কেউ কেউ বাঘের দেবতা বলে মনে করেন। দাঁক্ষণ রায়ের কাহিনন 
উপজীব্য করে বাংলা ভাষায় বেশ ক'খানা 'রায়মত্গল কাব্য” ও পাঁচাল প্রচলিত 
আছে। তাদের মধো কাব কৃঞ্খরাম দাসের “রায়মঙ্গল” উল্লেখযোগ্য । কবি 
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ক্করাম দাস ১৬৮৬-৮৭ খ্রীঃ 'রায়মঞ্গল” কাব্য রচনা করেন। সন্দরবনাণলে 
দাঁক্ষণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর মধ্যে তূমূল সংগ্রাম হবার পর কোরান-পুরাণ হাতে 
শ্রীকৃঝ পয়গম্বর মতি ঈ*বর বেশে এসে তাঁদের রাজ্সীমা নদেশ করে ?দলেন। 
এটাই মূল কাঁহন'। কাব হারদেবের 'রুয়মঞ্গল' প্রভৃতিও উল্লেখযোগা ৷ 
বাউলে, মাউলে, মালাঙ্গ, ধীবররাই সাড়ম্বরে দাক্ষণ রায়, কালু রায়, বনাবাব, 
গাজীসাতেব ও পারের পূজানৃষ্ঠান করে। দার্মণিবঙ্গের পৃজারীদের একটি 
মন্ত্রে দাক্ষণ রায়কে বলা হয়েছে ঃ 
চন্দ্র বদন চন্দ্রুকায় । 
শাদুল বাহন দক্ষিণ রায় |। 
[কিংবা 
সাগর সঙ্গম সুন্দর কায়। 
ঘোটক বাহন দাঁক্ষণ রায়।। 
- দক্ষিণ রায--দক্ষণ-দর, দাঁক্ষণদ্বার, দ্ষিণে*বর, বারাঠাকৃর (মুন্ডমর্তি ) 
[মেও পাঁরচিত এবং “রায়' বিষয়ক অনেক লোক-কাহিনীর তিনি নায়ক । অনেকে 
একে বাঘের দেবতা" বলেছেন । মূলত হীন ব্যাঘ্রবাহত দেবতা । বাঘ তাঁর 
বাহন । দক্ষণ রায়ের উৎস রহস্যময বলে অনেক গবেষক মনে করেন । আদম 
ও আধ্তের মানবের রাত্য দেবতা দাক্ষণ রায় । দাঁক্ষণ রায় বনদেবতা আবার 
[তাঁন 'দাক্ষণ-দ্বারপাল' । সম্ভবত উভয় ভাবানূষধ্ে তান দক্ষিণের শ্রেন্ঠ 
লৌকিক দেবতা । বনচারী ও সমদুগামীর রক্ষক ক্ষেত্রপাল দেবতা । দাক্ষিণ- 
রায়কে শাশ্রয় করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান ও কাব্য । দাক্ষণ রায় নিজে 
পাঁরচয় 'দচ্ছেন £ 
আ'মত জংগল রাজা দাঁক্ষণ ঈশ্বর । 
( আমার ) সেবক বটে হয়েত ধীবর ॥ 
মতস্যজশবীরা তাদের জলযান্রার পূবে দক্ষিণ রায়ের পূজা করেন, মানত দেন, 
বর মাগেন, কল্যাণ প্রার্থনা করেন । সুতরাং একথা অনুমান করতে বাধা নেই, 
দাক্ষণ রায় সাগরগামী মানুষের কল্যাণের দেবতা । আঁধকম্তু “জাতীয় বীর" 
1হসেবেও দাঁক্ষণ রায় িংবদশ্তির নায়ক হতে পারেন । পরবতর্ঁ কালে দেবায়িত 
হয়েছেন। পাঁথবাঁর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা বিরল নয়। দাঁক্ষণদ্বার 
রক্ষক- দাঁক্ষণ রায় প্রজারঞ্জক সামন্ত প্রভ্‌ ৫) অথবা লোকসমাজের প্রিয় নায়ক 
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হসেবে সমাজমানসে আপন আসন পাকা করে নিয়েছেন। বকম্তু বিস্তৃত 
অন:সম্ধানের ফলে জানা গেছে যে দাক্ষণ রায় হচ্ছেন “দাক্ষিণদুয়ার-রক্ষক দেবতা, 
অথবা বনের রক্ষক দেবতা । বিশেষ করে জেলে কাঠুরেরা দাঁক্ষণ রায়ের পূজা 
করেন। ধপধাঁপতে দাঁক্ষণ রায়ের যে মান্দর আছে, সেখানে এক বিশাল পুর্ষ 
মার্ত দাঁক্ষণেশবর নামে প্রাতীষ্ঠত আছেন । এই মাত প্রধান বৌশন্ট্য হলো 
পায়ে বুট এবং ডান হাতে বন্দুক। এমন কি তীর ধনূকও রয়েছে পাশে । 
চক্ষু) আয়ত ও বস্ফারিত এক ভয়াল অথচ সমম্দর মার্ত। দূরান্তের এবং 
আশেপাশের গ্রামের মানুষ মানত দিতে আসেন প্রাত মঙ্গল এবং শীনবার । এখানে 
[তান সর্বরোগহর দেবতায় পারণত । হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক 
দাক্ষণ রায়কে তাদের পরম পজ্য লোকদেবতারূপে বরণ করে নিয়েছেন। 
সাংস্কতিক সমন্বয়ের এমন দম্টান্ত রয়েছে বনাবাঁবতে । খোর্দনহলার বনাঁবাবি 
স্থানীয় ফাঁকর দ্বারা অর্চতা। অথচ হন্দু-মুসলমান উভয়েই মানত দেন, 
হাজোত মানত করেন। বনগ্রাম__হাসনাবাদ-আঁটসারা- বারুইপর থেকে 
জ্য়নগর-ম'জলপুর হয়ে ডায়মস্ডহারবার-করঞ্জাল-কাঁটাবেনে-সাগর পর্যন্ত 
দক্ষণবঙ্গের এই স্নীবদ্তৃত অঞ্চলে বন-দেবতার এক অপূব 'মাছল লক্ষ্য 
করা যাবে। ববাঁবমা, পণ্ানন্দ, পঞ্চানন (পা), বারাঠাকুর, শীতিলা, সাতাঁবাঁব, 
গাজণীসাহেব, নারায়ণী, িশালাক্ষী, রাখাল ঠাকুর ইত্যাদ। এরা সকলেই 
এই অঞ্চলের লৌগিক দেবতা । এদের প্রভাব লোকজীবনে অসামান্য ৷ এরাই 
লোকসমাজের নীত ও শীস্ত 'নয়ন্তক । 


বনাবাবি 


ম্দরবনের *বস্তীর্ণ অণুল জুড়ে বনাবাঁবর গান গাওয়া হয়ে থাকে ' নাম £ 
“বোন "বাবর কেরামাত অর্থাং বোন বাবর জহুরা নামা বা ধোনা মৌলে দুখের 
পালা বলা হয় । এট একটি লৌকক পালা গান। 
বনাবাঁব বাংলার লৌকিক দেবী । হান সুন্দরবনের আধঘ্ঠাত্রী দেবী । 'হন্দু- 
মূসলমান উভয়ের কাছে হীন পাাঁজতা। 'তাঁন গরীবের “মা জননী, 'তাঁন 
জগতের মাতা” । পালাগানে বনাবাঁবর আবভবি সম্পকে” বলা হয়েছে £ 
আদম "জাতের পরে আল্ল। নেমেবান। 
আলেমল গায়ে তানি রাঁহম ও রহমান ॥ 


বোন (বিবি সাজংালকে ভেজে দুনিয়াতে । 
হুকুম হইল যাও আঠার ভাঁটিতে ॥ 
বাদাবনে যাব মোরা হুকুম আল্লার । 
সে কারণে পয়দা হইন ঘরেতে তোমার |। 
ভাঙার সাহার কাছে তাঁরা আঠার ভাঁটর পারচয় নিলেন। ভাংগর সাহা 
বললেন, 
বনাবাব এবং সাজধ্গলী দুজনে ভাই বোন। তারা বেহেস্তে ছল। 
আল্লাতালার হৃকূমে মন্কা শরায়াতের বেরাহিম ফাঁকরের ওরষে এবং গুলাল 
বাবর গভে£ জন্মগ্রহণ করে। বোধহয় ফাঁকরের প্রথম পক্ষের ম্তীর নাম ফুলাঁবাঁব 
ছল। তিনি 'আটকশুড়ে ছিলেন। তাঁর সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা ছিল 
না। সন্তানের কামনায় আন্লাতালার ইচ্ছায় বেরাহিম ফাঁকর দ্বিতীয়বার 
জালল ফাকরের কন্যা গুলাল বাঁবকে বিবাহ করেন । 
বেরাহিম ফাঁকর ফুলাঁবাঁবর কারসাঁজতে গর্ভবতী গুলাল 'বাবকে বনের 
মধ্যে নিবসিন দেন। গুলাল বাবর 'িজন বনবাসে বনাবাঁব ও সাজংগলা 
“একগভ”? থেকে 'তাওল্লাদ” হয় । মাতা গুলাল "বাব বনের মধ্যে বনাবাঁবকে 
রেখে সাজত্গলীকে নিয়ে অন্যন্ত চলে যান । অসহায় বননীবাঁবকে বনের হরিণেরাই 
লালন পালন করতে থাকে । 
প্রকতর্ঁকালে বেরাহিম ফাঁকরের সঙ্গে গুলাল বাবর মিলন হয়, বনাবাবর 
সথ্গে সাজঙ্গলাীর সাক্ষাৎ হয় । এই সাক্ষাৎকারের পরে মা এবং বাবাকে লক্ষ) 
করে বনাবাঁব বলেন £ 
নামেতে দাঁক্ষণ রায় ঈশ্বর ভাঁটর। 
এ সব জঙ্গল জান তাহার জায়গীর ॥ 
দুসমন খাঁড় জুড়ে বহন্ত আছয় । 
বসেছে মধুর হাট যেথায় সেথায় ॥। 
যাইয়া এ সব তূলে ডাল পহেলাতে । 
দখল হইবে দেশ জানিবে দেলেতে ॥ 
চান্দখাল রায়মঞ্গল শিবদাহ আর । 
প্রথমে এ সব ঠাই কর এান্তয়ার ॥ 
ভাটির দেশের সকল বৃত্তান্ত জেনে 'নিয়ে বনাবাঁব এবং সাজংগল+ বাদাবনে 
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উপাস্থত হলেন। আরম্ভ হল দাঁক্ষণ রায়ের সঙ্গে বিরোধ । যাধ্ধ বেধে 
যাবার ঠিক প্রাক্কালে “দাক্ষণ রায়ের মাতা নারায়ণ?” দাঁক্ষণ রায়কে যুদ্ধে না 
পাঠিয়ে নিজেই গেলেন। বনাবাঁব সাজও্গলীর সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধ আরম্ভ 
হল। হাতাহাতি যুদ্ধ শেষ হলে “নারায়ণী ডরে পাও ধাঁরল বাবর”, এবং 
বনাবাঁবকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন “বাদাবন হইল এবে তোমার এন্তয়ার” । 
নারায়ণীকে বশ্যতা স্বীকার ঝারয়ে বনাবাঁব “ভাট*বরী” হলেন। ভাটম্বরা 
হয়েই তান ঘোষণা করলেন, 

কদাচন মনে কারো দক্ষু নাহ দিব। 

সীমানা কাঁরয়া বাদা বাটয়া লইব । 

[তান দাঁক্ষণ রায়কে মোম মধুর কেন্দ্র কোদাখালি এবং অন্যান্য প্রধানদের 
বাদাবন ভাগ বাঁটোগ়ারা করে সীমানা বেধে দিলেন । তাঁর মোকাম ভুরকন্ডুতে 
এবং দাক্ষণে এড্রোজোল পর্যন্ত তাঁর সীমানা হল। তাঁন ভবানীপ:র, রাজপুর, 
বয়াঁড়, মাখালগাছা, আসাঁড়, ময়নাডাত্গা, হাসনাবাদ, পাটালগ্রাম, কাটাখালি 
প্রভৃতি স্থানে গেলেন। একে পালাগানের কাহিনীর প্রথম অংশ বলা 
যেতে পারে। 

পালা কাঁহনীর দ্বিতীয় অংশ ধোনাই, মোনাই ও দুখের কাহিনী । ধোনাই 
ও মোনাই দুই ভাই । বনের মোম মধু সংগ্রহ করে প্রভূত টাকা পয়সার মালিক 
হয়ে উঠেছে। মোম মধু সংগ্রহের জন্য তারা সপ্তাডঙা প্রস্তুত করল। কিন্ত্ত 
প্রস্ভত হবার পর তাদের একজ্রন লোক কম পড়ল । গ্রামে এক দরিদ্রু বিধবা 
ছিল। তার দুখে নামে একমান্র সন্তান ছিল । দুখেকে নানাপ্রকার প্রলোভন 
দোঁখয়ে ধোনা তাকে নিয়ে এল। সপ্তাডঙা যাত্রা আরম্ভ করল। কিন্ত্ত বনে 
গিয়ে আর মধু পায় না। বাদাবনে মোম মধ সৃজন করেন দক্ষিণ রায় । তারই 
হুকুমে মধু উধাও হয়ে গেছে । ধোনা নিরাশ হয়ে পড়ল। ভক্তের এই অবস্থা 
দেখে দাঁক্ষণ রায় স্বখ্নে ধোনাকে বললেন, 'নরবাল পূজা খেতে বাসনা আমার”। 
[তান ধোনাকে আরও বললেন, 

নরবাল পুজা যাঁদ দিতে পার তাম। 
মোম মধু সপ্তাডঙা দিব তোরে আমি ॥ 

ধন দৌলতের লোভে ধনবান ধোনা দুখেকেই বাল দেওয়ার ব্যবস্থা করল । 

বনের মধ্যে থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এনে দুখে দেখল “ধোনা মৌলে গেছে 
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নাও লিগা ।” ধনের লোভের ক প্রতারণা ! নদীর চরে দুখেকে নিঃসঙ্গ 
দেখতে পেয়ে “রায়মাণ” আহন্নাদে আটথানা হয়ে পড়ল। নরমাংস ভক্ষণের 
আশায় দক্ষিণরায় ব্র্যাঘ্ররূপ ধারণ করে আনন্দে দুখেকে খাইতে যায় মনের 
আহনাদে ।” 

নাশচত মৃত্যার মুখে ঠেলে দেওয়া “দুখেকে উদ্ধার করঝার জন্য বনাবাঁব 
সাজঙ্গলীকে নিয়ে উপচ্ছিত হলেন। তাঁদের তাড়া খেয়ে দাঁক্ষণ রায় বড় 
গাঁজথানের নিকট উপাস্থত হলেন। 

দক্চণ রায়কে 'ছ: তাড়া করতে করতে বনাবাঁব ও সাজংগলাী বড় গাঁজথানের 
1নকট উরপাঁন্থছত হলেন। গাজর অনুরোধে বনাবাঁব দাক্ষণ রায়কে মার্জনা 
করলেন। দক্ষিণ রায় বনাবাঁবর নিকট নাতি স্বীকার করলে বনাঁবাঁব তাঁকেও 
সন্তানর্‌পে গ্রহণ করলেন । 

বনবাবর আশনবাদে দাঁক্ষণ রায় এবং বড় গাঁজর সহায়তায় ক্ীমরের পিঠে 
চড়ে দুখে তার গ্রামে পৌঁছায় । সেখানে গিয়ে বড় গাঁজখাঁর রাক্ষত গুধধন 
লাভ করে বহু ধনরত্বের মা।লক হয়ে ওঠে । ধোনার ?নজ পাপ কমের শাস্ত 
স্বরূপ তার মেয়ের সঙ্গে দুখের বিবাহ দেয় । মা জনন? বনাবাঁবর কপায় দ?খে 
বাদাবনে শান্তিতে দন কাটায় । গরাব দুখে চৌধুরী হয়ে ওঠে । 

সমগ্র পালাঁটর মধ্যে নিশ্নীলাখত 1বষয়গ্াাল লক্ষণীয় ।- পালা'টর ঘটনাস্থল 
আঠারভাঁট বা বাদাবন। পালাতে সন্দরবনের নাম অনুজ্লাখিত। তাই 
মনে হয় সুন্দরবন নামাৎকত হবার পূবে এ পালা রাঁচত হয়েছিল। পালা 
রচিত হবার সময়ে বাদাবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মোম মধু এবং কাঠ । কাৃঁষর 
কাজ তখন হয়তো ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়ান। দক্ষিণ রায় মোম মধু সৃজন 
করতেন। নরবলির দ্বারা দক্ষিণ রায়কে সন্ত্রষ্ট করেই মোম মধু সংগ্রহ 
করতে হত। 

নরবল প্‌জা যতক্ষণ নাহ 'দিবে। 
মোম মধু নাহ দিব একিন জানিবে ॥ 

দ'ক্ষণ রায়েরও একটি পারচয় এ কাহিনীতে আছে, 'তাঁন দণ্ডবক্ষ মুনির 
পুত্ত। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী। পিতার মৃত্যর পর তিনি রাজা হন, 
“জধ্গলের বিতোর রাজত্ব হইল।” ডাকিনী, যোঁগনী, কালভ্‌ত, দেড় লক্ষ 
সোমার, সাঁইন্রিশ কোট কুইকি, ছেপাই, লস্কর তাঁর ছিল। তাঁর অস্মের মধ্য 
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ছিল সটচত্র, গদাচক্র, ধর্মচকু বাণ, শেল ইত্যাঁদ। আর ছিল বনের বাঘ, জলের 
কমর, হাঙ্গর প্রভৃতি । দাক্ষণ রায় “অত্যাচার করে যায় মানুষ ধারয়া, ” 
“বাদাবনে মানুষের দেখা যাঁদ পায়। বাঘের ছুরত হইয়া পাকাঁড়য়া খায ॥» 
এই রাক্ষসের জাতকে কেউই গ্রাতরোধ করতে পারাছল না। 

তাই আল্লার হুকুমে সাজঙ্গলী এবং বনাবাব আঠার ভাঁটিতে আবভ্্ত 
হলেন। তাঁরা বাদাবনে উপাশ্থত হলে তাঁদেব রূপে “বন হয়েছে উ্জলা ।” 
কিন্ত দক্ষিণ রায় বলে উঠলেন £ 


বলে মেরা বাদাবনে নেড়ে আইল ক কারণে 
যবনেরে দেহ ভাগাইয়া ৷ 
দেও দানা ভত যারা, মেরা তাবেদার তারা 


ডেকে আন যাইব লড়তে ॥ 
অর্থৎ দাঁক্ষণ বায়ের পরবত* সময়ের শান্ত বণাবাব। নারায়ণ কাঁহনী, 
দাক্ষণ রায়ের কাহনী, বড় গাঁজখাঁর কাহনী, ধোনা, মোনা এবং দুখের 
কাঁহনীও বনাবাব সান্ঙগলীর কাহিনী যুক্ত হয়ে একাট পালাগান রূপে পর্ণতা 
লাভ করেছে । মনে হয়, কাহনীণশু।ল স্বতথ্ত্রভাবে এক সময়ে ছিল। স্বতন্ত্র 
এবং গ্রাক্ষগ্ধ কাহিনাগণীল পরবত+কালে একত্রে গ্রাথত হয়ে বনাবাঁবর পালাষ 
উন্নীত হয়েছে । সমগ্র পালাধ বনাঁবাব মাত:রূপা, ভন্তবংসলা, করুণামষী এবং 
দমাবতী । তান কখনই উগ্র, ভয়াবহ এবং হিংস্র নন। 
কাঁহনতে দহট মৌলক শান্তর দ্বন্দ আছে । একাঁদকে বারজহাটর ধনবান 
ধোনা-মোনা, বিপরীতে বিধবার দারদ্র সন্তান দুখে । ধনী বনাম পাবদ্ের 
সংঘাত এখানে আছে । লক্ষনীয় বিষষ, ধোনা মোনা দাঁক্ষণ রায়ের ভন্ত 'কন্ত্ত 
দুখে ভন্ত বনাবাবর। ধনবান ধোনা মৌলে দাঁক্ষণ রায়কে নরবাঁল পলা 'দয়ে 
তার হুকুমে সাত িংগা মে।ম মধু সংগ্রহ করে দেশে ফিরল । কিন্তু বাঘবূপী 
দাক্ষণ রায়ের গ্রাস থেকে বনাবাব দহখেকেই রক্ষা করলেন । শুধু দুখেকেই 
রক্ষা করলেন না, প্রতারক ধোনাকেও শাষ্ত দিলেন, তাঁরই হৃকূমে ধোনা “খেকে 
তার কন্যার স্বামীরুপে গ্রহণ করতে বাধ্য হল। 
কাঁহনণর মধ্যে দাক্ষণ রায়ের সত্যে বড়গাঁজখাঁর বরোধের কোন চিন্ত নেই। 
পরন্ন্ত বনাবাঁব এবং সাজঙ্গলীর তাড়া খেয়ে দক্ষিণ রায় “ভাঙ্গরে পেশীছল 
গয়া নঞদগে গাঁজর ।” গাঁজও বলেন, “নামেতে দাঁক্ষণ রায় বন্ধু যে আমার ।” 
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কাহিনীর নধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দাক্ষণ রায় বাঘের দেবতাও নন কিংবা কৃষির 
দেবতাও নন, 'তাঁন “মোম মধু সজন-কারী” নরখাদক, ধোনা-মোনা নামক 
ধনবান মৌলেদের দেবতা, এবং বনাবাঁব ধনবানদের ধন উপার্জনের সহায়ক দরিদ্র 
দুখেদের দেবী । তাই 

কহে বাধ এক বেটা দুখে ছিল মোর । 
তাহার দঃখেতে আম আ'ছন: কাতর ॥ 

কারণ, “দহখে বেটা গরীব লাছার ।।% 

বনাবাঁব সম্পকে 'বাভন্ন মত আছে,“বনদংগা, বনচন্ডাী বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী 
কালরুমে মুসলমান প্রাধান্যকালে বনাঁবাঁব হয়েছেন, মতান্তরে বনাবাঁব পীহন্দ:- 
মুসলমানের লৌকিক ধর্ম চিন্তার সমান্বত বা াশ্রত অরণ্য দেবী, আবাব কেউ 
কেউ বলেন, বনাবাঁব 'আদ পাঠান যুগের কোন মুসলমান সাধকা ও ইসলাম 
ধর্ম প্রচাবিকা আঁভঙ্ঞাত মাহলা 1ছলেন।* শ্রীগোপেন্দ্রকৃ্ণ বসু মহাশয়ের মতে, 
“নাবাঁব যে আদতে বনদেবী তা ব্মানের মাত ভালভাবে ঠীনরীন্ণ বরলে ধরা 
পড়ে। এখনও এর আকাঁতিতে ও বেশভুষায় অরণ্য বোৌশন্ট্য একেবারে লোপ 
পায়নি । (বাংলার লৌকব দেবতা-পৃঃ ১০)। এর মৃত “আতি সমশ্রা, 
পৌরাণক দেবদের মতোই লাবণ্যময়শ,” বালক সম্তানকে কোলে নিয়েও 
বনাবণ্বব নার্তি দেখা যায় । 

সূন্দববনের বিভিন্ন স্থানে বনাবাঁব পংক্ঞা এখনও অন:শ্িত হয়। বতমানে 
দাক্ষণ ২5 পরগনার অন্তর্গত খাড়ী ( মৌজা--৪৯ ) গ্রামীট একটি প্রাচীন ও 
বাধ শ্রাম ।হসেবে খ্যাত ছিল । এটা বঙমানে মথুরাপুর থানার অধীনে 
একাঁট সামান্য পল্লীরপে চাহুত । অথচ গগ্রাচণন গ্রদ্হাঁদর মধ্যে খ্রাস্টীয় দশম- 
একাদ* শতাব্দীতে রাঁচত ডাকর্ণব নামক একখান প.থতে বৌদ্ধতাণ্নুকদের 
চৌষাঁটট পাঁঠস্হানের মধ্যে একট পাঁঠস্থানরূপে উহার নাম দেখা মায় । এছাড়া 
মহারাজ লক্ষণ সেনের তাম্রশাসনেও উল্লেখ আছে ।” 


খ 


ভারতবষে গ্রাম্য দেবতা গ্রামের সংহতির মৌল শান্ত ৷ গ্রাম্য দেবতা গ্রামজণবনের 
ভাবমম প্রতীক । ভারতবর্ষে একদা যেমন পরাক্ান্ত বৈদেশিক আক্লমণকারীর 
মিছিল এসোঁছল, তেমনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গ্রামে গাঁথা ভারতের মানসপথে 
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মিছিল করেছে অসংখ্য গ্রাম দেবতা । ভারতে দেবতাহণন গ্রাম নেই আবার গ্রাম- 
হীন দেবতা নেই। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-ইসলাম-খ্রীন্টান্‌ প্রভাত বহহ ধর্মের বহ্‌ 
বাতা মতবাদ ভারতের জনগণমানসে তরঙ্গ সৃষ্ট করেছে কিন্ত গ্রামীণ সংহত 
লোকায়ত সংস্কীতর ক্ষেত্রে সেই দেউল থান আজও অক্ষয় বটের মতো আঁধান্ঠিত। 
বনদেবসমাজের আরও কয়েকঁট দেবতার পারাচাতি এখানে দেওয়া হলো £ 


৯ রংাকনণ 


মার্তঃ ীবগ্রহ বিরল। সাধারণত মাটির হাত ঘোড়া প্রতীক পূজা হয়। 
কোথাও কোথাও মুন্ডমূতি পূজা হয় । প্রস্তর প্রতীকেও পুজা হয় । 
ঘাটাশলায় রংাকনীর "গ্রহটি একাঁট কালো পাথরের উপর উৎকরর্ণ। 
মস্তকে জটা, বক্ষে পৃষ্ঠে প্রসারিত । কিছুটা চূডরাকারে মস্তকে ধৃত। 
দ্বিনেত্রা, অন্টভুজা, উপরে দুই হাতে একাঁট হাতি ধরা আছে॥ 
অন্যান্য হাতে প্রহরণ আছে কন্তু স'দুরে সে সব দেখা যায় না। 
দেবী শববাহনা । 
তারকেম্বরের কাছে মহলা গ্রামে মান্দরে দেবীর মাটির ম্া্ত শ্রিনয়ন! 
সুদর্শন, হাতে নানা প্রহরণ, গলায় মুণ্ডমালা, পদতলে শব 
শাঁয়ত। 
টাটানগরের কাছে গালীড স্টেশনে নেমে মহলয়াতে কালীমর্তকে 
রংাকনী [হসেবে পজা করা হয়। 
বধাকনীর সাথে মহুয়া [ মহল ] গছের সম্পর্ক খুব নাবড়। দেবীর 
অবন্থান বহ-ক্ষেত্রেই মহযয়া গাছের নচে, গ্রামের নাম পর্যন্তি মহুয়ার 
নামে হয়। এটাকে নজর রাখা দরকার । 

ব্যাপ্তি ঃ খা্াশিলা, বধ“মান, মোদনীপুর, হগলী, সিংভূম জেলা । 

উদ্দেশ্য £ অভনন্ট পূর্ণ হওয়া । বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে। কলেরা- 
হাম-বসন্ত প্রভাত রোগের প্রকোপ কমে বলে ববাস। 


মৃর্তিঃ নেই। মাঁটর হাতি ঘোড়া প্রতকে পুজা হয়। কোথাও প্রস্তর 
প্রতীকে পূজা হয়। কোথাও অমসণ একটি প্রস্তর খণ্ডে বিশেষ 
পূজার সময় দুটি চোখ আঁকা হয়। 
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ব্যাপ্ত ঃ বাঁকুড়া, মৌদনীপুর, হৃগলী । 
উদ্দেশ্য ঃ গ্রাম রক্ষয়িন্রী, শস্যদানলী, দয়াবত বৃদ্ধা, তাঁকে ত্‌ষ্ট করলে সব 
বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । অনেক চ্ছানে স্বরোগ অপহ্তা মনে 


করা হয়। ভৃতগপ্রেতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন বলেও অনেকে 
ব"বাস করেন। 


৩ বাদল, বাঁশুক্ণ বা বিশালাক্ষণ 


মুর্তঃ হরিদ্রা বর্ণ, এলোকেশী, সুদীর্ঘ দ্রিনয়ন, কখনো মুকুট পরা, উন্নত 
নাসা, 'দ্বভুজা, এক হস্তে প্রহরণ অন্য হচ্তে বরাভয় ৷ 
অন্যন্ত চতূভ্জা মত? সেখানে রন্তাম্বর পাঁরাহতা, গলায় ও কটি- 
দেশে নরম.স্ডমালা, রন্তজবাভ্‌ষতা, পাশে ভৈরব । 
ব্যান্রবাহনী আভচারকা মাততেও দেখা ঘায় | 
উীঁড়ষ্যায় অধ্বমূখী মার্ত দেখা যায় । 
প্রতীক মার্ততে ঃ পাশ্চম বাংলায় হাতি ঘোড়ার পোড়ামাটির মত 
উঁড়ষ্যায় 'শিলাখণ্ডে কোন কোন জায়গায় 
বস্রখন্ডে পুজা । 
ব্যাঞ্চি ই বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, গোঁদিনীপুর, ২৪ পরগনা ও ডীড়ষ্যা। 
উদ্দেশ্য £ ২৪ পরগনা ও মোঁদনীপুরে জেলেরা মাছ ধরার আগে পুজা করেন। 
উঁড়ষ্যায় জেলেরা প,্জা করেন। বর্ধমানে রুইদাসেবা [মাচ] 
রোগমনীন্ত ও তুকতাক [ আঁভচার 'ক্রয়া ১ ] করার জন্য পুজা করেন। 
সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাঘ্রেব মাধষ্ঠান্রী দেবী [হসাবে 
পূজা করা হয়। 
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পশ্চিম সীমাত বাতর বনাদবতার করপণ্সন্তান 
পশ;পাতিপ্রসাদ মাহাতো 


দেবতাদের সম্বন্ধে চন্তা তো বনের বৃক্ষেরা করতে পারে না। অরণ)শানবাসী 
মানুষেরা তাঁদের প্রয়োজন, বিবাস ও অরণ্যকেদ্দিক জীবনধারাকে কেন্দ্র করে 
অরণ্যের দেবতাদের নাম, মাহাঝ্য ও ধমাঁয় জীবনাদর্শ প্রাতীষ্ঠত করে। 
ঞ্বভাবতই এই প্রীক্রয়া একটি বিশেষ ভৌগোলিক অবাচ্ছাতিতে সুদীর্ঘ সময়ের 
ব্যবধানে গড়ে উঠতে থাকে ধা মূলত প্রকণত-পূজা বা সর্বপ্রাণবাদর্পে 
স্বীকৃত। আর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাত বিকাশে অরণ্য ও অরণ্াচারী 
িংবা পরবর্তাঁকালে কৃষক মানুষদের একাট স্টানার্দন্ট অবদান সকলেই স্বীকার 
করেন। জঙ্গল হাসল করে যে সমস্ত জনপদ গড়ে উঠোছল তা বহু গোষ্ঠীর 
মানুষের ম্বাভাঁবক লেন-দেন বা একে অপরের প্রাতি িনিভ'রতার কারণেই এক 
একটি জনপদ ছল নিজ ?নজ বৈচিন্র্যে ও প্রাণরসে ভরপুর । আজও অরণ্যশিভ'র 
যে সমস্ত গোস্ঠী জঙগলকেদ্দিক জীবনের মায়া ত্যাগ করতে গারোন তার বহু 
কারণের মধ্যে একট হলো বন-দেবতা সম্পকাঁয় জীবনের মূল্যবোধ । এ মূল্য 
বোধ বর্তমান সভ্য মানুষদের মত দাসত্ব-গ্রভুত্ব ?িংবা উচ্চ-নীচ ছোটবড়ঃ কিংবা 
'বাভন্ন থাকে বভন্ত কোন এীতিহাবাহী চিন্তা-ভাবনা থেকে আসেনি। ছোট 
ছোট গোম্ঠকৌন্দ্ুক জীবনে মমতার, আনুপাতিক সাহায্যের ও পারস্পাঁরক সহন- 
শীলতার একট সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাঁজক সংগঠনের তাঁরা জন্মও 'দিয়োছলেন। 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভাতাতে বৃহৎ গোম্ঠীগ্ঠালর মধ্যেই নানা সংঘাত ও 
বাচ্ছন্নতা জন্ম দয়োছল বন-কৌন্দ্ুক জীবন ও চাষী জীবনের নানা সামাঁজক, 
অর্থনৌতক ও রাজনৌতিক টানা পোড়েন যার ফলে গোম্ঠীগুল টুকরো টুকরো 
হয়ে নিজেদের দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলেছে এবং পরবতাঁ যুগে ও সময়ের মাপকাঠিতে 
সেই টুকরো গোম্ঠীগহীলই নিজেদের এক একাঁট সামাজিক দেওয়ালের মধ্যে 
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তাটকে 'দিয়েছে-যার ফলে স্বতশ্ন গোষ্ঠী হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে; 
এবং নারা-বাঁনময়কে এই সামাজিক বেড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে । জঙ্গাল- 
কেন্দ্রিক সামাজিক ও ধমাঁয় অনুশাসন তাই অরণ্যচারী মানৃষগ্ঁলকে এখনও 
যে শস্ত বাঁধনে আটকে রেখেছে তার কারণ একি 'বাঁশিষ্ট ভৌগোলিক অবাস্থাত ও 
জাঁবন ধারণের জন্য অরণ্য 'নিভ“রতা ॥ 

বিহারের সিংভ্ম জেলার গ'ড়/গৌড/গোড় নামে পারচিত একটি বিশাল জন- 
গোম্ঠীর উপর ক্ষেন্তান:সম্ধান করতে গষে লক্ষ্য কার যে আজ তাঁরা বহ্‌ থাকে বা 
বহ্‌ উপগোষ্ঠীতে বিভন্ত । যেমন নন্দ-গোৌড়ঃ কৃচ”গোঁড়, মসধা গৌড়, ঝারুয়া- 
গোঁড়, অনাঁভয়া গৌড়, ধুরুয়া, গার গৌড়, বাগাল ইত্যাদ। উত্তর-পূর্ব 
ছোটনাগপুর মালভামর সুবিশাল অংশের (যা 'বন্ধাচল পর্থতমালা পর্যন্ত 
1বস্ত-ত, ভৃ-বিশারদেরা ঘাকে বলেন গন্ডোয়ানা মালভ্ঠম ) শোন, শংখ, কারো, 
কইল, কোষেল, বৈতরণ, অংগিরা, ঘরঘাঁর থেকে শুর; করে ব্রাঙ্গণীর ও মহা- 
নদীর অববাহকাতে এদের আঁদবাসভাম । গরবতকালে দামোদর, সুবর্ণ 
রেখা, ও কংসাবতী অববাহকাতেও এরা বসবাস করছেন, যুগযুগ ধরে । এদের 
উৎপাঁত সংক্রান্ত একটি গলপ বা রূপকথা আম সংগ্রহ কাঁর শ্রী ইন্দ্র গোপের কাছ 
থেকে । রূপরকথাঁটি নিম্নরূপ ঃ 

“আষাচ গাসের শেষে, শ্রাবণের ঘন বরযাতে মহা নামে এক আত 
দারদ্রু গড় কৃষক তাঁর ক্ষেতে কাজ করার জন্য খুবই বাস্ত 'ছল। তাঁর 
কাজের স"্গী ও সহযোগী ছিল তাঁরই পুত “কাড়ো” এবং কন্যা 
“কইল ॥ প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর তান দ্বিতীয়বার বিষে করেন। ক্লান্ত 
হয়ে তাঁরা বাঁড় ফেরে । তার পরাদন ছিল পাবন্ত গমৃহ।” উৎসবের দিন । কিন্তু 
সৎমা জোর করে “কাড়ো” আর 'কৃইলী"কে কাজ করতে পাঠালেন। কিন্ত এ 
পাবন্ন দিনে পর্পরাগত রাঁতি অনুসারে মাঠে কাজ-কর্ম করা ছিল নাষদ্ধ। 
সং মায়ের বটএনুতে তাঁরা কাজ করতে যেতে বাধা হলেন। কণ্তু সামাজক 
নিষেধ ভঙ্গ করার অপবাধে তাঁদের জীবনে আভশাপ নেমে এলো। বৃদ্ধ 
গ'ড় গমৃহা যখন বাঁড় ফিরলেন তখন তাঁর পত্র-কন্যাদের দেখতে না পেয়ে স্ত্রীকে 
[জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের কথা ॥ কিন্ত স্ত্রী কোন জবাব দিলেন না। ওদকে 
“কাড়ো? ও কইল?” তখন সাপে রূপাম্তারত হতে চলেছেন । জঙ্গলের ক্ষেতে 
গিষে বৃদ্ধ গমহা দেখলেন যে তাঁর পুত্র ও কন্যা সাপে রপান্তারত হচ্ছেন। 
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প্রচণ্ড বৃন্টিতে সামনেও কিছ? দেখা যাচ্ছে না। গমৃহা দেখলেন দুটো ঝরনার 
সৃ্টি হয়েছে। “কাড়ো” ও 'কুইলা" তাঁদের বৃদ্ধ তাকে কোন মতে জানালেন 
যে একটি মাটর হাঁড়িতে তাঁদের মৃতা মায়ের সামান্য কটা অলংকার তাঁরা কোথায় 
রেখেছেন। অবশেষে অসহায় গিতার চোখের সামনে তাঁর স্নেহের পৃত্রকন্যা 
সম্পূর্ণ সাপে পাঁরণত হলেন । সেই দুটো সাপকে মযতের এ দুটি ঝরনাধারার 
জলে ছেড়ে দিলেন বদ্ধ গমৃহা । আজও এ দুটি নদীর নাম কাড়ো? ও 'কুইলীঃ। 
সমগ্র গড় শোষ্ঠী সহ সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আজও “মহা” ( সমার্থক উৎসব-রাখট 
পার্ণমার দিন ) উৎসবের দন তাঁদের স্মরণ করে। 

চাইবাসা, চক্রধরপঃর, সম্বলপদর, রাচী, কেও'ঝোর এলাকাতে ক্ষেত্রানূসন্ধান 
চালাতে ?গয়ে লক্ষ্য করেছ যে গ'ড় ( মগধা ) গোষ্ঠীর শকল্ল+ ( সমার্থক গোন্র ) 
গুল বেশীর ভাগই জঙ্গলকৌন্দ্রক, যেমন হাত, ভৈসা, হনুমত, বাঘ, (চয়ারা 
বাঘ, মোহনা বাথ, কেনুয়া বাখ, পরাম।নিক বাঘ ), নাগ (কদম বংশী নাগ, দহধয়া 
নাগ ) কুটার ( ছোট্ট হারণ ) যেমন সুবর্ণ কুটার, বাঁঞ্ক কুটার, তাছাড়াও আছে 
সুয়া (টয়া), বালি হাঁস ইত্যাদি । 

মগধা গড় গোষ্ঠী প্রক?ত পুজারক (সারণা)। সারণা বা জ্াাহর থানে 
বেন্দু ও শাল গাছকে তাঁরা পূজা করেন। “সারণার' (গ্রামের বাইরে দেবতাদের 
জন্য ন্ট বক্ষরাজির স্থান) কেন্দু গাছের ছোট্ট ডাল তাঁদের কাছে একতা, 
সাহ।সকঙা ও শান্ত দৌত্যের কাজ করে। তাঁদের জং্গলের দেবতাদের নাম 
হলো ডেলরাবুরু, দালামাবুরত় 1সজযাসো, চাম্রু, পাংগা, অগ্গীবার, 
বাঘাবলা, ঘেড়াহাঁড়, সারান্ডা, শিমলীপাল প্রভাঁত। গণ্ড় গোষ্ঠীর 
জাঁবনে হাতির উপদ্ুত সব সময়েই 1ছিল। এই ভয়ানক জন্তকে বশ করার 
মত তাঁণ্রে কোন কৃংকৌশল না থাকার জন্য পূুৰপুরুষদের শান্তর উপর 
তারা ভরমা করতেন । তাই মৃতের জন্য আন.চ্ঠাঁনক 'ক্রিয়াতে দেখা গেছে 
যে 'বামা আনা হয় পোড়ানো দাহ ক্ষেত্র (শবদাহ )স্থান থেকে । তার” 
পর পুকুরের মাটর সঙ্গে মিশিয়ে “হস্তিপৃন্ঠে আরোহণ” একটি মাটির পুতুল 
তোর করা হয়। সেই পুতুলের কাছে মিষ্ট ভাত (নুন ছাড়া তরকারি এবং তা 
অবশ্যই হল-দ ছাড়া ) দেওয়া হয় পূর্বপুরুষের উদ্দেশে । পমটাভাত” অবশ্যই 
কাঁচ শালপাতাতে মোড়া থাকে এবং মোড়কের উপর একটি প্রদীপ জবাঁলয়ে দেওয়া 
হয়। গণ্ড়রা বি*বাস করে যে মৃত পূরববপুরুষেরা তাঁদের বংশধরদের জন্য 
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“দুঃখ ছাড়া, সখ আনিছ:» (দুঃখ ছাড়া সুখ তাঁরা আনছে )। 

আমরা এবার বলবার চেষ্টা করবো “দেশওয়ালী মাঝ" গোম্ঠীর কথা বলতে । 
এই গোষ্ঠী সাঁওতালদের একাঁট উপভাগ । বতণমানে সম্পূর্ণ একাটি গোষ্ঠী যাঁরা 
নারী বাঁনময় নিজেদের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। যে গোম্ঠবগুীল পুরালয়া 
1সংভূম ধানবাদ বাঁকুড়া মোদনীপরের জণ্গলাকীর্ণ এলাকাতে প্রথম জঙ্গল সাফ 
করে বসবাস করোছলেন তাঁদের মধ্যে 'দেশওয়ালী-মাঁঝ ও কূড়মী মাহাতোরা 
অন্যতম । সাঁওতাল 'বদ্রোহ (১৮৫৬-৫৬ ), 'স্পাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ ) পর 
ইংরাজদের দারুণ উৎপাড়নের ও উচ্ছেদের মুখোমীখ হবার সাধ্য ছল না কিছু 
চাষীর। 

তৎকালীন রাজা-জামদারদের নায়েব গোমম্তাদের প্রভাবে আণ্ালক ভাষ৷ 
তাঁরা রপ্ত করোছলেন, ?নজেদের 'ঠার' (ভাষা) তাঁরা ভুলতে বসোঁছলেন । ইংরাজ 
উৎপণড়নের মুখেই এরা “দেশওয়াল+' মাঝ নাগে পাঁরাঁচীত হন।॥। অন্যাদকে 
ঠার ভাষা সাঁওতালরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন । দেশওয়ালীদের 
বেশীর ভাগ দেব-দেবীই বনকোন্দ্রিক ॥। যেমন কসত, জাহরা, রুদংরা, ধারাগাড়া 
বাচ্চিবুড়ী, বড়পাহাড়, বন-কুমারী, রাংগাহাঁড়, মাঘথী পূজা, চ?কা-সনা, 
করম, যাঁতাল । তাঁদের অন্যতম শ্রেণ্ঠ উৎসব শারুল । কল্ডমী-মাহাতো গোস্ত 
সহ বহু অন্যান আগ্ালক গেহ্ঠীর মানুষ দেশওয়ালী মাঝদের মতই একই দেব- 
দেবী পূজা করেন। দেশওয়ালশ মাঁঝদের প্রধান সমাজকম? শ্রীমতুলচদ্দ্ 
মাঝ ( পঃযাচাড়া ) শারুল/শারহুল/বা শারুল পুজো ন্বন্ধে বলতে গিয়ে 
বলেছিলেন এই উৎসবের অসামান্য গুর,ত্বের কথা । প্রাকাতক দেব-দেবী 
( ঠাকুর-ঠাকরুণ ) সমাজ জীবনকে পাঁরচালনা করে এবং এই কাঁঞ্পত অদৃশ্য 
শীস্তর প্রাত সমস্ত মানুষের গ্রদ্ধা ও বাস থেকেই এই সব প্রতীকী উৎসবের 
সূচনা । 

গ্রামের 'লায়া (পূজারী ) এই পংজ্জা ও উৎসবের দিনটি ঘোষণা করেন। 
গাড়াইত' €লায়ার সাহায্যকারী ) উৎসবের 'নাদ্্ট একাদনে পূর্কে গ্রামের 
মানুষদের হাঁক দেয় “লায়া ঘরে শারুলের ডাক হচ্ছে হে-হৈ” । পুজার পূর্বাদন 
সন্ধ্যায় গ্রামের লোক “লায়া ঘরে' জমা হন । গ্রামের দ্‌চারজন 'গণী* (ভাবষ্ং 
বস্তা) ব্যান্তকে ডেকে আনা হয় 'বশেষ আদর করে। এই "গ্‌ণীরা, তাঁদের 
ঝুপান” € দেবতা ভরের ফলে যে দেহকম্পন হয় ) দ্বারা বলে দেন যে গ্রামের 
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কোন কোন ঠাক,র কেমন আছেন। ঠাকুর ঠাকরুণদের রাগ করা বা ভালো 
থাকার উপর নিভ“র করে গ্রামের মানুয়ের ভালো মন্দ । 

গাণীদের ঝুপা নামার জন্য লায়াকে আতপচাল, ধুনা, ও আগুন 
যোগাড় করে রাখতে হয়। গুণীরা এসে হাত-পা ধুয়ে তুলসী থানে বসে। 
আতপচাল মাটিতে রাখে এবং ডান হাতের মুঠো দিয়ে আতপচাল দিয়ে মাটিতে 
আঘাত করে করে ঝৃ'পতে থাকে । যখন তাঁরা অস্বাভাবকভাবে দেহের কম্পন 
আরম্ভ করে তখন বলা হয় তাঁদের উপর 'াকুর ভর' করেছে। গ্রামবাসীরা 
গুণীদের জিজ্ঞাসা করে “ঠাকুব ক ভর করেছে'? তখন গুণী ঝু'পতে ঝৃ'পতে 
বলে কোন ঠাকুর-ঠাকরূণ রাগ করেছে বা কোন কোন ঠাকূরঠাকরূণ ভালো 
আছে। ঠাকুর-ঠাকরুণ যাঁরা রাগ করেছে তাদের জন্য পুজার ব্যবস্থা, মানত 
শোধের জন্য মোরগ, পাঠা, শুকর বা ভোগের ব্যবস্থা করতে হয় । 

মাঁটিব হাঁতি/ঘোড়াও ঠাকুরের সন্তুষ্টির জন্য দেবার কথাও তাঁরা বলেন। 
গুণীদেব কাছ থেকে এই সব কথা শুনেই পৃজোর দন 'মহদা” বা ভোগ দেওয়া 
হয়। তাই "মুদা একাঁট শালপাতার “দনা*তে ধুনো ও আগুন দিয়ে গুণীকে 
উদ্দেশ করে বলা হয় "লও ঠাকুর মুদা। এ ভোগ নয়ে গুণী আগুন সহ 
ধূনোকে মুখে নেবার ভান করে খুব জোর করে। উপাঁস্থছত লোকেরা তখন 
সেগুলে। ছাঁড়য়ে নেয় । এবার গুণীরা ঝৃ'পতে ঝু"পতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে 
যায মাটিতে । অজ্ঞান হবার আগে 'বিভেম্ন গুণী 'বাভন্ন ঠাকঃর-ঠাক-রুণের 
চাহিদার কথা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেন। 

প্জার দিন 'গড়াইত” গ্রামের ঘরে ঘরে জানিয়ে দেন ঘর-্দ,য়ার গোবর 'দিয়ে 
লেপাব জন্য। মেয়েরা ভোরবেলা থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজাট সেরে নেন। 
এই কান্গ শেষ হবার পর “ল।য়া ঘরে ঘরে পূজার সাজ নতে যান আতপচাল 
গুড়) পি, সন্দুর, সিম্ঘচাল, মোরগ, পায়রা বাচ্চা, মাটির হাত, ঘোড়া, সহ 
1সন্ী যোগাড় করে। পাঠা শুকর পুজাব স্থানে নিয়ে যেতে বলে দেন। 
গ্রামের ছেলেমেয়েরা “শালুই+ €( শাল-ফুল ) সংগ্রহ করে দেন “লায়াকে। এই 
প্‌জার জন্য 'শালুই” চাইই । "লায়া” টাথ্গি বা তলোয়ার নিয়ে জাহব থানে 
উপচ্ছিত হয়। জাহির থানে পুজার পর অনান্য দেবী দেবতার পুজা করেন। 
বালর মোরগ, গাঁঠাঃ শুকর মাংস গ্রামের লোকেরা পনীড়য়ে পিঠে করে বা “ঘণ্ট 
রান্না করে। লায়া আনন্দের সঞ্গো প্রসাদ বিতরণ করেন । প্‌জাতে ঠাকৃর- 
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ঠাকরুণদের হাঁডুয়া বা হাঁড়য়নার চাল দেওয়া হয়। পুজার মাংস মেয়েদের 
খাওয়া নাষম্ধ । 

এরপর "শালুই গৃ*জা, অনষ্ঠান। পুজা শেষ করে শালফুলগহাল 
নূতন কূলোতে সাজয়ে নিয়ে গ্রামবাসীরা ঘরে ঘরে যায় । শালুইফুল প্রাত 
ঘরের চাল গু'জে দেন। যখন যে ঘরে লায়া প্রবেশ করেন সেই বাঁড়র তরুণী 
বধু বা কন্যা লায়াকে হলহদ-জল দিয়ে পা ধূইয়ে দেন। লায়াকে হাঁড়যা খেতে 
দেন। লায়ার সঙ্গে পুর্ষেরাও হাঁড়য়া খান। শালৃইফুল গু্জার সময় 
গ্রামের য:বক-ষুবতীরা শালফ:ল মাথায় গু'জে ড্যাঁড় নাচের বা পাতা নাচের 
সুরে ঝূমূর গান করেন ও দলবদ্ধ নাচ করেন। লায়া এইভাবে গোটাদিন সমস্ত 
গ্রামে শালুই গুজে দেন। সাদাদন তরুণ-তরুণীরা আনন্দে বিহবল থাকেন । 
শারহুল পৃজা না হলে দেশোয়ালী মাঝি নূতন পাতা, ফুল, মহুযা ফুল কোন 
কাজে লাগায় না। শারহল পুজা পার হবার পর এরা 'মহয়া ফুল? সেম্ 
খায় । ঠিক সম্পূর্ণ একই ধরনের অনূষ্ঠান ক্ষেত্র অনুসন্ধান কালে সংভ্‌মের 
বালাডহা ও বড় কাদল গ্রামে কুড়মণ মাহাতোদেরও করতে দেখোছি। 

সাঁওতাল গেষ্ঠীর বনদেবতা সম্পকে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে 
সাঁওতাল গোম্ঠীর সম্পূর্ণ জীবনদর্শনের আধার হচ্ছে বন। শ্রী মওগলচণ্দ্ 
সরেন (খলা'লাঁপ ১৯৭৯; শ্বিতীয় সঙ্কলন, জামশেদপধ্র ) 'বাহা পূজা ও 
উৎসব" শীর্ষক প্রবণ্ধে বলেছেন--“আমরা জাহের স্থানে বাহা পূজারও অনুষ্ঠান 
কার। প্রতোকটি জাহ্রে শাল গাছকে কেন্দ্র করিয়াই স্থাঁপত হয়ঃ আমাদের 
কাছে শাল গাছই শ্রীভগবানের রূপ । আমরা শাল গাছকে সার সারজম বৃক্ষ 
বাল। এই সার সারজম শব্দকে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিলে 
1তনাট শব্দ হয় । যথা--সার, সার, জম ৷ সার শব্দের অর্থ সত্য। সার 
শব্দের অথ পাঁবন্ন মঞ্গলদায়ক এবং জম শব্দের অর্থ খাদ্য বা খাওয়া। একটি 
সীর সারজম বৃূক্ষরূপী ভগবানের নামের ভিতর দয়া শ্রীভগবানের [তিনটি 
মাহাত্মা প্রকাশ পাইতেছে । ীহন্দুদের মধ্যেও সত্যম্‌। বম সংন্দরম মন্দ 
উচ্চাঁরত হইতে শোনা যায় 1*..-*** লিটা ও জাহের বুড়ী যে ঘর তৈরা 
কাঁরয়া ছিলেন এ মর্তের বাড়ীতে শ্রীভগবান শাল গাছ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ॥ উহার একটি গান এখানে উল্লেখ করিতোঁছ। গানাঁট বিবাহের 
গাল.” 
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জরতে সারজম অমন লেন দয় হারা লেন দ 

অমন লেন দয় হারা লেন দ 

জুরি সার জম দারে বুটারে 

চাঁদো লেকা য়্‌ জাহেরা এরা । 

( একজোড়া শাল গাছ জান্ময়াছল ও বাঁড়য়াছল, এ জোড়া শাল গাছের 
নীচে ভগবতীর মত জাহের এরা শোভা পাইতেছে । )” 

সমগ্র সাঁওতাল শবনাততে" (মৌখক শ্রএততে ) বনভাম ও বনদেবতাদের 
স্থান অত্যন্ত সুস্পম্ট। বনভ্ঁম আঁবহ্কার, জনপদ সৃষ্টি, নগর, প্রদেশ সব 
[কছুই ঝবনভ্াীমকে কেন্দ্র করে। 

“অকয় মায় চিয়া লেখ হো বির দিসম দ” 

(কে বনভাঁম আঁবকার করেছেন ?) 

“মারাং বুরুয় চিয়ালেং হো বির দিসম দ” 

(মারাং বুরু এই বনভ্বাম আঁবিৎকার করেছেন । ) 

অকয় মায় বেরেল লেং হো-বির 'দিসম দ 

অকয় মায় বাস্তলেং আতো 'ডিয়াড়ো 

মারাং বুরুয় বেরেল লে ?বর দশম দ 

জাহের এরায় বাস্তলেং আতো 'ডিয়াড়ো । 

(কে বনভাম সঞ্জীবিত কাঁরয়াছিল ? মারুবুরু বনভূমি সঞ্জীবত কারয়া- 
ছিল। কে গ্রামগ্ালব বসাত স্থাপন কাঁরয়াছল 2 জাহের এরা বসাঁত স্থাপন 
কারয়া'ছল গ্রামগালতে | ) 

সংভূম, ময়রভঙ্জ, সমন্দগড়, কে'ওঝোরের হো আদিবাসী মানুষ নিজেদের 
পূর্বপুরুষ বা আঁদ-মাতা পিতা সম্পকে একাঁট রূপকথা বা গঞ্গ বলেন। 
জানুম সং পিঙ্গুয়া ও সোনা সং [পঞ্গ,য়ার কাছ থেকে সংগৃহীত এই গঞ্পাঁটও 
অরণ্যবাসা মানুষের অরশ্য-ভাবনার অসাধারণ দালল। 

“অত্যন্ত প্রাচীনকালে বাঃ পরব নামের কোন উৎসবই অন্গাষ্ঠত হত না। 
বলা চলে, পালন করা হত না। একটি পারবারক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই 
উৎসব অন্াঞ্ভত হতে শুর; করে । যে পরিবারে ঘটনাটি ঘটে, সেই পারিবারাঁটকে 
হো সম্প্রদায়ের আঁদ-পতামাতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে । িংবদশ্তাটি হল 
এই, অনেক অনেক দন আগে জোসোনা এবং ডোন:কা নামে দুই ভাই ছিল, ওরা 
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একসাথে বাদ করত । জোসোনার বিয়ে হয়ান কিন্তু ডোনার বিয়ে হয়োছল। 
ডোনকার এক পানর সন্তান 'ছল, নাম ছিল টোকড়েয়া। ডোন:কার স্ত্রীর নাম 
ছিল পাঞ্গেলা। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে টোকড়েয়ার বয়স ছিল 
নয় দশ বংসর । বসন্ত খতু তখন শহর হয়েছে। বসন্ত পণ্মীর দিন এলো । 
ওই দিন জোসোনা ডোন্কা আর টোকড়েয়া তিনজনে মলে “সায়ে' জঙ্গলে 
শিকার করবার জন্য গেল। ঘরে কেবল ডোন.কার শ্রী পাত্গেলা থাকল । ওরা 
তিনজনে মিলে জঙ্গলে শিকার করতে লাগল ! বাচ্চা টোকড়েয়াকে এক জায়গায় 
ছেড়ে রেখে ওরা দহ'ভাই শিকার করতে করতে জঙ্গলের বেশ খানকটা ভিতরে 
ঢুকে গেল । হঠাৎ একটা হারণ দেখতে পেয়ে ওরা হরিণটাকে তাড়া করলো । 
হাঁরণ প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৌড়ে পালাতে লাগলো । এ পথে দাঁড়য়োছল 
টোকড়েয়াী। দৌড়ে পালাবার সময় হারণ তার 1শং-এর ওপর তুলে তাকে নিয়ে 
পাঁলয়ে গেল । জোগোনা আর ডোন:কা অনেক পিছনে ছিল। তারা এত সব 
কাণ্ড দেখতেই পেল না। হরিণ না পেয়ে ওরা এবার বাচ্চার খোঁজ করতে শুরু 
করল। কিন্তু বাচচাঁটকে খুজে পেল না। তোলপাড় করে ওরা সারা জঙ্গল 
খুজলো । কিন্তু কোথাও খু'জে পেলো না। অবশেষে দু-ভাই পরস্পরকে 
নোষারাপ করতে লাগলো । বিষপ্ন চিত্তে জোসোনা এসে পাঞ্গেলাকে খবর দল । 
ছেলে হারয়ে যাওয়ার বেদনাতে পাঞঙ্ছেলার মাত্হদয় বিদীর্ণ হতে লাগলো । গান্‌ 
গেয়ে গেয়ে সে কাদিলো £ 

নোনসেদো চিনা নাগুয় মে নোনমে দো 

নোনসেদো জল দার ঞ রে নোনমে দো 

গালাঞ তাই লেকাচাঃ নোন মেদো। 

( স্নেহের ছেলের জন্য পথ চাওয়া, দুলাল ছেলের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকা, 
স্নেহের দুলাল ছেলেকে তম হাঁরণেব শিং-এ ফুলের হারের মতো পাঁরয়ে 
[দলে ।) 

ডোন:কা সারা জঙ্গল ঘুরে ঘুরে ক্রান্ত হয়ে বাঁড় ফিরলো । ছেলের শোকে 
তার বুক ভেঞ্জো গিয়োছল ৷ অনুতপ্ত হৃদয়ে সে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিলো। 
অন্নজল স্পর্শ না করে সে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। ঘ্যাময়ে পড়ার পর সে স্বন 
দেখলো» কে যেন তাকে বলল, যে ফুল কখনো হ্লান হয় না, সেই ফুল তুমি 
যাঁদ গলায় পরো তবেই ত্যাম তোমার ছেলের দর্শন পাবে। স্বপ্নের এই কথা 
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তার মনকে ভষণ নাড়া দিল । কাক-ভোরে উঠেই ডোন্‌কা চুপচাপ নিঃশব্দে 
একাই “সায়ে” জঙ্গলের 'ঈদকে রওনা হলো । স্বগ্নেব কথাটা পরথ করার জন্য 
সে যে ফুল সামনে পেলো তাই অঙ্গে ধারণ করতে লাগল । ীকম্তু সব ফুলই 
কিছুক্ষণ পর ম্লান হয়ে আসতে লাগল, শুঁকয়ে গেল । ডোন্‌কা খুবই বিষন্ন 
বোধ করতে লাগল । হঠাং দেখল অজস্র গাছে আরো এক শ্রেণীর ফুল ফুটেছে । 
সেগুলো পরথ করে এখনো দেখা হয়ান। ফুলের নাম শালফুল, ওরা বলে 
“সবজোম বাঃ । শালফুল পরে ও শরীরে ধারণ করে দেখল । নাঃ, এ ফুল 
শহীকঘে বা বামে পড়ে না। শাল ফুলে সর্বাঞ্গ ঢেকে ডোনকা সমস্ত জঙ্গল 
ঘরে বেড়াতে লাগল । ঘুরতে ঘুরতে সে দেখতে পেলো হারিণসহ তার 
ছেলেকে । হণরণের 'শং-এর উপর তার ছেলে মালার মত জাঁড়য়ে আছে । হাঁরণাঁটও 
পবম 'নাশ্তন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ অবস্হাতে । হারিগাটকে দেখতে পেয়ে ডোনকা 
তার ধনৃকে তর জুড়ে ঠিক 'নশানা করলো । অবাথ: তারের আধাতে হারিণাঁট 
মরে গেল! তখন ডোনকা মৃত হণরণসহ ছেলেকে কাঁধের উপর ফুলের মতো 
বয়ে 'নযে ঘরে ফিরলো 1” ( অনুবাদ--বাঁত্কম মাহাতো ) 

যেহে৩ু এই উৎসবাঁট বাঃ পরব বা পুম্পোংসব তাই শালবৃক্ষে পৃম্পোদ- 
গমের পরে এই উৎসব অন্হাষ্ঠত হতে পারে না। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে 
এই উৎসবের জনা হাঁড়য়া তৈরী করতে হয়। এতে তিন দন সময় লাগে। 
হাঁড়য়া তৈবী হলেই এই উৎসব শুরু হয়ে যায় । তিনাঁদন ধরে এই উৎসব চলে । 
“দউরী” ( পূজারী ) বীরবোত্গা, নাগেএরা ইত্যাঁদ বনদেবতাদের পঙ্গা 
করেন । পুস্পভারে সাঁঞজত একাঁটি শাল-গাছের ডাল মাটিতে পু'তে দেওয়া হয় । 

এই ডালাট কংবদান্তিব হরিণের প্রতীক । পুজা অনুষ্ঠান হলে সবাই খেষে- 
দ্যে হাঁড়য়া খেষে এ ডাল থেকে এর এক ফুল ভিড়ে অঙ্গে ধাব্ণ করে। 
তারপর এক বিশেষ দূরত্ব থেকে এ ডালাট বিদ্ধ করার জন্য তাঁর ছোঁড়া হয়। 
যে তীরাঁবদ্ধ করতে পারে তার মাথায় নূতন কাপড় দিয়ে পাগড়ি বেধে দেওয়া 
হয়। তারপর যেভাবে ডোন:কা নিজের ছেলে ও হ'রিণকে কাঁধের ওপর তুলে 
এনোৌছিলো তেমান এঁ শালডাল ও ডালাবদ্ধকারী লোকাঁটিকে কাঁধের ওপর তুলে 
ঘরে নিয়ে আসা হয় । সথ্গে চলে নাচ ও গান। 'দউরীর আঁ্গনাতে নাচতে 
নাচতে ডালাট ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়-_-এই সময় এই গানাট তারা গায় £ 

দোঁসয়ালীগ সপেরের, দৌঁসয়ালাগ নাপামুম সোঃ রে 
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রী রুগুড়ী রুগদড়ী, হাসা রুগড়ী-রুগড়ী 

তেগা রাপুড় আলাগ চলপা রাপুড় আলাঁগ্‌ সোঃ রে। 

(হাজারো জওয়ান মরদ আছে। হাজারো জওয়ান যুবতী আছে, মুরুম কাঁকরে 
ভরা জাঁমন, শাদা পাথরে ভরা জাঁমন, পাথরে কাঁকরে ভরা এই জাঁমন, পায়ের 
চোটে এই জাঁমকে ভাঙ্গতে হবে ৷ পাথর-কাঁকর গুড়ো করে সমতল করতে হবে। 
শবাধারের চওড়া তন্তা ?দয়ে সমতল করতে হবে।) 

পুরুলিয়া জেলার বাগমুস্ডী থানার কডডমী, কূইরী, লোহার, খাস ও 
ভাামজদের ওপর ক্ষেত্রানৃসম্ধান কালে আমরা লক্ষ্য করোছ যে "াসঝাম” পরবের 
পব থেকে অর্থাৎ বসন্ত আগমনের সত্গে সঙ্গে াঁত্গ-টাঙ্গা” উৎসব পালন করা 
হয় । মাঠা-বুরু পাহাড়ে আনুষ্ঠানকভাবে সমস্ত শ্রেণির মানুষ ১৫ দিন থেকে 
একমাস টাঁঞ্গী দিয়ে বা কৃঠার দিয়ে কচি-গাছ বা ডাল কাটা থেকে বিরত থাকেন । 
যত দন পর্যন্ত শারুল উৎসব হচ্ছে ততাঁদন তাঁরা এই 'বাধ নিষেধ মেনে চলেন । 
এমন ক এই নিয়ম ভঙ্গ করলে গ্রামবাসীরা দোষা ব্যান্তকে জাঁরমানা পর্যন্ত 
করেন । জাঁমদারী আমলে এই সামা'জক আইন ভীষণ কড়া হাতে পারচালনা করা 
হতো । ময়রভঞ্জের পলাশবধা; চিতোড়া, মাকনন্দঃ ও ভুরখাণ্ডি গ্রামের কুড়মী 
মাহাতদের মধ্যে এই গাছ না কাটার নিয়ম এখনও খুব কড়াকাঁড়িভাবে প্রয়োগ করা 
হয়। 'নয়ম ভঙ্গকারীরা সামাঁজক বয়কটের সম্মুখীন হন। 

কুড়মী মাহাতোদের অন্যতম শ্রেন্ঠ দেবতা বড়পাহাড় । 

হাজারীবাগ জেলার পরৈশনাথ পাহাড়কে এঁ দেবতা বলে চিহ্ত করা হয়। 
এছাড়াও “পাঁচবহনী, 'সাতবহনী" নামক দেবদেবীর কথাও তাঁদের লোককথা থেকে 
পাওয়া যায়। এছাড়া হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচার জনা দালমা পাহাড়ের কোলে 
বান্দোয়ান ( পুরালয়া ) পর্দমদা (সংভূম ) অণুলে "ড়কাসন৭' নামে একাট 
বনদেবীর পূজা করেন সমস্ত শ্রেণীর মানুষ । বিশেষ করে কৃষকেরা । আজও 
যেভাবে হাতির উপদ্ুব হয় সমগ্র দালমা পাহাড় সাল্নাহত অণ্চলে তার একমান্ত 
কারণ হাতি অধ্যুষিত বনের মধ্যে তাদের খাদ্যাভাব । তাই দলে দলে যে কোন 
সময় বিশেষ করে আম্বিন মাসের শেষের থেকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পরস্ত 
হাতির উপদ্ধুব চরমে ওঠে ॥। হাতিদের দলবদ্ধভাবে ধান ক্ষেতের ধান নণ্ট করার 
ভয়াবহতা প্রাতবৎসর বৃদ্ধি পায়। ধিল্ত্‌ গ্রামবাসীরা “ড়কাসন?' দেবীর 
পূজা করলে হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পান বলে তাঁদের 'বশ্বাস। 
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জঙ্গল কেটে এবং জঙ্গলের দেব-দেবীকে মান্য করে যাঁরা জনপদগূলি হ্থাপন 
করোছিলেন তাঁদের মধ্যে পারস্পারক যে সহনশীলতা ছিল; এবং ষে সামাঁজক 
সমানতা ও এঁক্য ছিল তার প্রতীক ছিলো 'ঘৃঠকাঠি” স্বত্তাধকার। এই 
ঘুঠিকাঠি” কৃষকদের সম্পর্কে রাধাগ্োবন্দ মাহাত বলেছেন, “পোড়াহাটের 
গ্রামপ্রধান মুন্ডা হইলে মুণ্ডা, হো, গোয়ালা অথবা কু*ভার হইলে প্রধান, 
কৃড়মি হইলে মাহাতো, নাসপীরয়া হইলে গোঁনজ্‌, সাঁওতাল হইলে মাঁঝ, 
ভুঞা হইলে তাঁহাকে নায়েক বলা হয়। পোড়াহাটের আঁধকাংশ গ্রামপ্রধানই 
গ্রামের আঁদ বাঁসন্দা অথা ঘৃ*ঠকাঠিদারদের বংশধর ॥ উত্তরাধকার অগ্রজের, 
কিন্তু যাঁরা বাহরাগত (আঁদবাসী নন) তাঁরা সাধারণত এই আঁধকারের 
অযোগ্য বালয়া পাঁরিগাঁণত হন ।” 

[সংভূম গেজেটিয়ার থেকে উদ্ধত দিয়ে শ্রীমাহাত বলেছেন, “ম.ণ্ডারী 
ঘুঠকাঠি ছাড়াও যে কোন ক্‌ষক কর্তক জঙ্গলে এবং পাঁতত জাম উদ্ধার 
করার জন্য প্রজাস্বত্তের স্বীকাঁত সূচক “ঘু'ঠকাঁঠ” শব্দটি নিজের অনুকূলে 
প্রতিষ্ঠত করতে পারে।» মধ্য এবং উত্তর মানভ্‌ম, বর্তমান রাঁচির পাঁচ 
পরগনা তথা হাজারীবাগের পৃবঞ্চিল তো ঝাড়খণ্ডী কূড়মীদের আদ বাসভঠাম । 
“ইংরেজরা তাহাদের শাসনযন্ধকে মজবুত কারবার সময় এইখানের মানকী, মুন্ডা, 
পড়হা, পাহান এবং মাহাতোদের পরম্পরাগত সামাঁজক সংগঠনগ্ীলর উপর 
নজর দেয়। পাহান ছিল আধ্যাত্মক পরামর্শদাতা, যাঁহার কাজ ছিল বোঁগা 
(দেব-দেবী ) সন্ত্ষ্ট রাখা এবং মানুষ ও গবাদি পশুর মধ্যে সংকামক ব্যাধি 
যাহাতে ছড়াইয়া পাঁড়তে না পারে, সেই ঈদকে দৃণ্টি রাখা । মাহাত হল 
ছোটখাটো শাসনতান্নুক প্রধান ।” তাই স্বাভাবিকভাবেই ঘু'ঠকাঠি স্বত্তের 
*বত্তাধকারী হওয়ার অর্থ হলো ঝাড়খণ্ডে বসবাসের আদিত্ব €( অথবা প্রাচীনত্ব ) 
প্রমাণত করা। পরেশনাথ পাহাড় থেবে শুরু করে এই আদ বসবাসকারী 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজও দলমা, বাঘমহণ্ডি, কানাইশোর, অযোধয়া, 
িপাইপার্ট, জয়চাঁড়ী ( জয়চণ্ডী ), শুশুনিয়া ইত্যাদি “পাহাড় পূজা করেন। 

“াতকম" জনপদের € বর্তমানে ইটাগড় থানা এবং সুবর্ণরেখা জলাধার 
প্রকল্পের ফলে ১১০টি গ্রামের সালল সমাধ ক্ষেন্র। বহু এীতহাপক ও 
পুরাতাত্বক নিদর্শনের সুবর্ণ সম্ভার ক্ষেত্র) সীমানাক্ষেত্র দেখলেই বুঝতে 
পারা ষায় বনদেবী-দেবতাদের প্রাত মানুষের শ্রদ্ধার গভীরতা ৷ একাঁদকে 
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বরাবধা ঘাট, সেখানে ঘড়ালেংগি পাহাড় সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে “রুইয়ান+ 
জঙ্গল দেবী । অন্যাদকে দুয়ারাঁসন৭ ঘাট ( হে"সলা, কমি পাহাড়, কালিমাঁটি 
পাহাড় )-এর পাদদেশে 'দুয়ারাসনী দেবীর পঠস্হান, আবার পুর্ীলয়া 
বলরামপুর হয়ে গসিরুমের পথে অযোধ্যা ও মাঠা পাহাড়ের মাঝে দুয়ারাসন?, 
দেবীর আরেক পাঁঠস্থান। অন্যাদকে লখনাসংয়ের খাট ॥। বানসা পাহাড় 
দেবতা ঘরস*ওয়ার সঞ্ে যুস্ত। ঘুশটঘাট-এর দেবতা মারাং খারা, পাঁশ্চমে 
সোনাহাতু জনপদ সংলণ্ন কঠাম পাহাড়, বাসাহাতু পাহাডের দেবতা । এই 
শবস্তীণ* সমতল উর্বরা ক্ষেন্ত্রের 'ভূ্ইঞা” সরদাররা ছিলেন রাজস্ব ও অন্যানা 
কর আদায়ের জন্য পণ্কোটের রাজা কতক নিয়ান্তত॥। অন্যাদকে চোগা 
শনবাসী ৩৬০ মৌজার কূড়মীদের দেশ মণ্ডলেরা (দীনবন্ধু; মাহাতর 
পূর্বপুরুষ ছিলেন চতুভজ মাহাত, যাঁর গোসম্পদ ছিল “সংহালাখা, 
অথাঁং পঞ্চাশ হাজার গরুর মাঁলক 1তাঁন )। জয়চাঁদ মাহাতোদের পারিবারক 
দেবতার নাম “তীর পূজা । এ তীরের মাধ্যমে তাঁরা এই অণ্ুলে অবাধ বস- 
বাসের সুযোগ পেয়োছলেন বলেই অন্যন্য ভামজ মানকীদের সঙ্গে একই' 
স্তুতি তাদের নামও উচ্চারত হয়। অন্যাদকে মানভূমের শেষপ্রান্তে 
দামোদর নদীর ধারে (বর্তমানে ধানবাদ জেলার ) কৃমোরজোড় গ্রামের দেশপ্রধান 
রাখহরি মাহাতো চণ্ডীঁচরণ মাহাতোদের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেবীর নাম “বন- 
বড়াম' বা 'বনকমারী” ॥ অর্থাৎ ঝাড়খন্ডেয় সর্বন্র বন-দেবী ও দেবতাদের প্রভাব 
শুধুমান্র ধন্মীয় 1ঝ্বাসের ওপরই নয়, তাঁদের আর্থ-সামাজক ও রাজনৈতিব 
বৃহত্তর জীবনেও অতন্ত সুদ:রপ্রসারী প্রভাব ফেলে থাকে । 
পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা বিস্তীর্ণ ভ্খণ্ডের জনপদ সান্টর দশ্যতা তাঁদের 
সীমাবদ্ধ রেখেছে এক 'নার্দণ্ট ও বহৃপাঁরচিত ভৌগোলিক এলাকায় । যেখানে 
শত দারদ্রযু ও কম্টের মধ্যেও তাঁরা নরাপদ ভাবেন । আর এই নরাপত্তাবোধের 
স:ন্টি হয়েছে তাঁদের বন-দেব-দেবীদের মাধ্যমে । বনভাীমর এ মায়ার বন্ধন 
কাটানো খুবই শল্ত। জৎগলকোৌদ্দ্ুক মানুষের সমস্ত কল্পনা, সামাগ্রক স:স্ট, 
তাঁর সূচনাজ্ঞাপক প্রতকগ্াীল সব কিছুই সামাবম্ধভাবে তার ব্যান্ত, গোচ্ঠী 
ও সামীগ্রক সমাজভাবনাকে করেছে প্রভাবান্বিত। জন্ম থেকে মৃত্য পর্যন্ত 
প্রাতটি জীবনছন্দে সে অনুভব করেছে জঙ্গল ও জঙ্গলের জীবজন্তু তার কত 
আপন, কত পাঁরাঁচত ॥ এই লামাজকীকরণে সস্নেহে প্রকৃতি তাঁকে করেছে 
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বড়, সে শিশু থেকে হয়েছে যুবক-ষুবতী। তাই প্রাতাঁট গাছের ডগা থেকে 
কান্ড পর্যন্ত, সবাঁকছই তার প্রয়োজনীয় বস্তু । কল্পনার আলোকে যে রূপকথা 
/ছড়া/গজ্প আদিম মানুষ সৃষ্ট করোছল, তার কেন্দ্রীবন্দহ বনদেবতাদের 1ঘরেই। 
বাইরের পৃথিবীব, সভ্যতাগবাঁ পাঁথবীর একপ্রাম্ত থেকে অন্যপ্রান্তের মনেহষের 
দক্ষতা, কৃংকৌশলে সহজ সরল সন্দর মানুষগুলো নানাভাবে বিপর্যস্ত হলেও 
মাপন মাহমা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বপাঁবচষের গৌরব জং্গলকে ঘরেই পেতে চায় । এই 
নিরাপদ ও স্ব্নময জগংকে সে কোনমতেই ত্যাগ করার কথা কল্পনাও করতে 


পাবে না ॥ বনদেবতারা তাকে যেম সজাগ করে দে । 
আঘাত দেবার জন্য । 


আঘাতের বদলে পাল্টা 
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ধার ও কারুর ত্রমবিকাশ 
সহৃদকমার ভোঁমিক 


মানুষের মতো আঁধকাংশ দেবতাই প্রথম জ'বনে অরণ্যবাসী ছিলেন । আমাদের 
পরিশীলত সমাজের বহু দেবদেবীর উৎস অরণ্য-সভ্যতা ও মিশ্র হিন্দসভ্যতার 
দেবদেবীর তুলনামূলক আলোচনায় তাহাদের বৌশন্ট/ ও ব্রমাবকাশের রূপাঁট 
সহজে ধরা পড়ে । চণ্ডী, মনসা, শিব, শান্তর নানা রূপ, এমনাক বোদক ধর্ম ও 
ও ধ্যানধারণার পর উপানিষদের যে “ভূতান-সবানি” বা সর্বভূতে আত্মার আস্তত্ব 
এ সমস্তের উৎস কোল গোষ্ঠীর সর্বভযতে সবস্থানে “বোঞ্গা” বা শান্তর 
আঁস্তত্বকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদের 'হন্দু সমাজের জনীপ্রয় দেবতা 
শ্রাক্ফ যাঁহাকে লইয়া বৈষব ধর্ম ও দর্শন, 'বাঁচন্র সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে 
তাঁধার সাহত আরণ্যক কোন দেবতার মিল বোঁশ বা কোন আরণ্যক দেবতা 
শরীক রূপান্তাঁরত--এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য । শুরু কারবার পূর্বে 
মাঝ “রামদাস টুডু রেস্কার খেরোয়াল বংশাঃ ধরম পাথর ৪৭ সংখ্যক আলো- 
চনার যথাযথ অনুবাদ দতোছ £ 

“সেই সময় কাম আর ধাম অনেক কন্টে জীবন যাগন করতে লাগলেন । 
উ'হারা তখন দশবংসরের । তাহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন । একাদন 
তাঁহারা চাএর নামক গ্রামে ভিক্ষা করিলেন ॥। আর একদিন তাঁহারা চির নামক 
গ্রামে ভক্ষা কারলেন। একার্দন তাহারা নাগার গ্রামে ভিক্ষা কারলেন। এক 
দন চাম্পা গ্রামে তাঁহারা ভিক্ষা কাঁরলেন। একাদন দৌ নামক গ্রামে ভিক্ষা 
করলেন । একাঁদন দুগ্ধা গ্রামে ভিক্ষা কারলেন। একাঁদন হের গ্রামে ভিক্ষা 
কঁরলেন। একদিন চারাই নামক গ্রামে ভিক্ষা কারলেন। একাঁদন মাওয়া 
নামক গ্রামে ভিক্ষা কারলেন। এই সমস্ত গ্রামে তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। 
একাঁদন ধাম “চাম্পা” ও “গাড়” নামক গ্রামে ভিক্ষা কাঁরতে গিয়াছলেন । 
গ্রাম দুইটি অনেক ঝড় ছল । ভিক্ষা কারতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় প্রচণ্ড রৌদ্রে 
সে বাড় ফিরিতোছিল। সেই চাম্পা--গাড়ের পাশে একটি নদণ আছে। তাহার 
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তীরে একটি কদম গাছ ছিল। সেই গাছের নীচে ধার বাঁসয়া পাঁড়ল। সেই 
পাহাড়ী নদীর নাম ছিল চাঁট-বার। মারাংবৃরু সেই নদীর জলের স্রোত রোধ 
কাঁরয়াছিলেন এবং তাঁহার নীচে বাঁধ নিমাণ করিয়াছলেন। ইহাই সাঁওয়ার 
বাকড়া নামে আভহিত। তাহার নীচে তান স্নান কাঁরয়াছিলেন। তাঁহাকে 
তাই “পন নাই" বা স্নানের নদও বলা হইত । এই নদীটি লুগুবুরু ঝাণ্টা- 
বাঁড় হইতে প্রবাহত। ইহার স্রোত পৃব" দিকে প্রবহমান । 

যাহা হউক সেই পাহাড়। নদীর পাশে কদম্ববৃক্ষের নীচে ঘুম পাইলে ধার 
ঘুমাইয়া পাঁড়লেন। আর সেই সময় এক আন্চর্য স্বপ্ন দৌখলেন, কারাম 
গসাই তাহাকে বাঁলতেছেন-_“বৎস ধাম, তম কদম্বকে স্থাপন কর। কদণ্ব 
শাখে মাদল তৈয়ার কর আর তিনবার প্রণাম কাঁরয়া ইহার চাঁরাঁদকে নাচ । কদম 
গাছের সামান্য দূরে নদীর তারে “ধেনুগাই” আছে আর নদীর ধারে এক পাথরের 
চাঁই'-এর উপর একটা পাগাঁড়র কাপড় আছে। তাহারই পাশে বাঁশবনে একটা 
গাঞ্গি বাঁশ (বড় বাঁশ) আছে-তাহা লইয়া যাও ।- আর যাহা তোমার 
প্রয়োজন হইবে আম তোমাকে দিব । এই সোতার ধারে সত্ধেশবরের পূজা হেতু 
কদম গাছের ডাল রোপন কর ।” এই প্রকার স্বপ্ন দৌখয়া তান জাগিয়া ধেনটিকে 
দোঁখতে পাইনেন এবং পাগাঁড়র কাপড়াটও দৌখতে পাইলেন । তাহার পর 
কদম্ববৃক্ষের চাঁরাদকে নাচিয়া কদমপাতায় মাদল তৈয়ার করিলেন । ছোট 
একাট ডাল প"তয়া ভীন্তসহকারে প্রণাম কাঁরয়া নাঁচলেন--তথন ধেনহাটও কাছে 
চালয়া আসল । ক্লান্ত ধাম“ সেই বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ লইয়া আসলেন । 
তারপর পাথরের উপর হইতে পাগাঁড়র কাপড় লইয়া মাথায় বাঁধলেন ৷ এক হাতে 
বাঁশ ধারল আর ধেনু লইয়া বাঁড় ফিরিল ।৮ 

মাঝ রামদাস টুডু ভি. লট, বার্ণত কাহনীর তুলনায় বর্তমান প্রচালত 
কাহনীগ্ীল কিছুটা পৃথক । বেলপাহাড়ীর নিকট বন্ধবর রামেশবর সরেনের 
বাড়তে প্রায় পনের বংসর পূর্বে আতাঁথ ছিলাম । সেখানে এক বহ্ধ ধার ও 
কারুর কাহনী বাঁলয়াছলেন । তাহা কতকটা মত্গলকাব্যের কাঠামোয় 
সাজানো ! জমজ ভাই ধার ও কারুর মধ্যে কারুই বড়। কারু কারাম গাছের 
ডাল পহতয়া পুজা করে ধারু এ সব পছন্দ করেনা । ধারু একাদন প্জার 
কারাম ডাল দূরে ফেলে দিল । আর যায় কোথায় । দৌখতে দোখতে ধার ও 
কারুর পোন্রক সমস্ত সম্পদ নণ্ট হইয়া গেল। গরু মারয়া গেল-_চাষ হইল 
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না, ভীষণ দারিদ্র্য । ভিক্ষায় বাঁহর হইল । করম রাজার দেশে গিয়া কারু 
আবার করম ডাল আনল । ধারু পূজা কারল। সম্পদ ফারিয়া পাইল । 


ধাম ও কাম্মর স্বরুপ 


আসলে ধাম: ও কাম এই দুই ব্ন্তিই ধর্ম ও কর্মের প্রতীক । ভারতীয় 
সভ্যতার প্রাানতম গোম্ঠা কোল বা অসুর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতার 
পূজা প্রথমে ছল না। তাঁহারা ছিলেন প্রভীক-উপাসক। এই সম্প্রদায়গলতে 
মতপজারও বিধান ছিল না। তাঁহারা 'বাঁভন্ন বস্তূতে ্র.ণাময় ঈশ্বরের 
পা বোঙ্খার আস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন । সেই সমস্ত বোগ্গা বা অশরারা শান্ত 
সর্বদাই 'ক্রয়া কীরতেছে। এমানভাবে পথের যে আত্মা বা শান্ত তাহাই ডাহার- 
বোগ্গা, ঘরের যে আত্মা বা শান্ত তাহা অড়া-বোঙ্গা । সমস্ত দেশই বংগাময় বা 
বঙ্গা-দশম্‌ । আমরা বস্তু-জগতে যাহা দৌখ তাহা সেই শপ্করই বিকাশ মান । 
আবার তাঁহারা গুণ বা ক্রিয়ার আরাধনা কাঁবতেন । সেই সমস্ত গুণ বা'ক্ুযাতে 
ব্যস্তত্ব আরোপ করিয়া প্রতীকের মাধ্যমে তাঁহাৰ উপাসনা কাঁরতেন। ধরম ও 
করম ঠাকুর মানুষের ধর্ম ও কর্মের ব্যান্তত্ব রূপ (7১050101600 )। দিনত, 
অশরীরী আত্মা যখন পূজা গ্রহণ করবেন তখন ঞাহাকে আশ্রয় করিয়া পূজা 
গ্রহণ কাঁরবেন ? তাহারই জন্য প্রয়োজন হইল প্রস্তর খণ্ডের। 'বাভন্ন প্রন্তর 
খণ্ড নানা বিচন্তর বোঙ্গা বা শান্তর আধারর,পে গহীত হইল । কোল সমাঙ্জে 
বৃক্ষও বোত্গা বা শীস্তপ আশ্রয় হসেবে গৃহীত । লোকাপয় হইতে কছ-টা দুরে 
আত প্রাচীন বৃক্ষে বা বৃক্ষের তলায় এ শ.৬ বা অশুভ শান্তগুলি বাস কারতে 
থাকে । 

কার্ম্‌ অথাৎ করম ঠাকুর বা করম রাজা ধর্মু অর্থাৎ ধরম ঠাকুব বা ধরম 
রাজা কোল বা অসুর গোহ্ঠীর পুরাতন দেবতা, ীসঞ বোওগা-মারাং বুরৃ- 
'লিটাবুর: প্রভৃতির মতই । 

মানুষ আপনার উন্নীতির জন্য আরো কিছ ?কছ? শান্তকে পৃজা শুরু করে । 
তাঁহাদের মধ্যে ধার্ম ও কার প্রধান ॥। মানুষের জীবনে প্রতষ্ঠার ক্ষেন্রে 
ধর্ম ও কর্মের বিশেষ ম্থান। ধর্ম অর্থাৎ বিবেকবান আদর্শ ভবনের সাহত 
কর্ম অথাৎ কমম্ময় জীবনের জয়যান্ত্রা। মানুষের জীবনে এই প্রধান গুণ ধর্ম ও 
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কর্ম প্রতীক উপাসনার ক্ষেত্রে দেবতায় উন্নীত হইলেন । এই দুই ক্রিয়ার বোগগা 
বা শান্ত হিসেবে এই দুই দেবতাকে আরাধনার প্রয়োজন হইল। পাণ্ডতদের 
মতে গীতার শুরুতে যে ধমক্ষেত্র ও কুরূুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে তাহা জীবন- 
সংগ্রামের ধর্ম ও কর্মক্ষেন্র এছাড়া কিছুই নয় । কুরু “কৃ” শব্দ জাত 
“ক্রু” শব্দের স্বরভান্তর প্রকাশ মান্ল। এবং বাওলার বাহরে প্রায় সর্বত্র খ" 
ধ্যান “রু” ধৰানর মতো উচ্চারত হয়। যেমন খণ-রুণ, অমৃত-অশ্রুত-_ 
অম্রুতাঙ্গজন । কাজেই কঃরুক্ষেত্র মূলত কর্মক্ষেত্র । 

মানুষের জীবনে ধর্ম ও কর্ম এই দুই গুণ ধাম: ও কার্মু এই দুই শক্তি বা 
দেবতায় রূপান্তারত। আর এই সত্যাটকে সমাজজীবনে দেবতার মাঁহমায় 
প্রতিষ্ঠার জন্য ধারু ও কারু এই দুই মানব সন্তানের পারকজ্পনা । এই 
গ্রবম্ধের শুরুতেই খেরোয়াল বংশাঃ ধরম পাথর সরাসার অনুবাদ দেওয়া 
আছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, খোঁড়য়া, ভামজ, চেরো প্রভৃতি উপজাতির 
নধ্যে করম পূজার প্রচলন আছে । কোল বা অসুর গোম্ঠীর বাহরে মারাংবুরুর 
কোন প্রাধান্য নাই। কিন্তু করম রাজার প্রাধান্য সবন্ত। অরণ্য জীবনের এই 
করম ও ধরম দেবতা অরণ্যের বাহরে আজও জনীবন্ত ! 


ধরম দেবতা ও বৌছ্ধধর্ম 


ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধর্মের মূল উপাদানসমূহের মোটা অংশ কোল বা 
অসুর গোচ্ঠীর সমাজ হইতে গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের মূল চাবকাঠি 
জম্মান্তরবাদ বিশ্বাস । ইহা কোল বা অসুর গোষ্ঠীরও ধমীয় চিন্তার গোড়ার 
কথা । কিছু সাঁওতালী উপকথা জাতকের কোনো কাহিনীর সাঁহত একেবারে 
1মলেয়া যায় । পাপের জন্য মানুষ জীবজন্তু গরু ভেড়া হসাবে যাহাকে ঠকায় 
তাহার সেবার জন্য 'ফাঁরয়া আসে-_এই রকম উপকথা সাঁওতাল সমাজে বস্তর 
আছে। আবার জাতস্মর ঞ্ীব বা মানুষের গল্পও আছে । গাতায় বার্ণত 
আত্মার পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ পূর্বক নতুন বন্ব্র ধারণকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেয় । 
িন্তু বৃদ্ধের 'নবাঁণ লাভের কাহনীর সথ্চে অসুর গোষ্ঠীর মৃতু-ধারণার 
সম্পক আছে। যাহারা মান্ত লাভ করে তাঁহারাই ঈশ*্বরত্ব প্রাপ্ত হন-__ 
তাঁহারাই “বোত্গা-আকান.”। বাঙালিরা যে প্রয়াত না বলিয়া মত আত্মীয়কে স্বর্গত 
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বা ঈশ্বর বলেন এইখানেই তাহার তাংপর্য। অপর পক্ষে ব্রাহ্মণ শাসত সমাজের 
কোনো আভাস কোল গোম্ঠীর মধ্যে নাই । জাতভেদ প্রথা, ভগবানকে ডাঁকিবার 
জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহতের ব্যবচ্থা কোল সমাজে নাই । পরে ব্রাহ্মণের অনুকরণে 
1কছু কিছু উপজাতি (ব্রা্ষণ-বাহহন-_ )পাহান সম্প্রদায়ের সষ্টি করিয়াছে । 

ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘকাল ছোটনাগপুর অগ্ুলে কাটাইগ্লাছলেন । এক কথায় 
বোদ্ধ ধর্মের সাহত কোল গোম্ঠীর ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সম্পক“ আছে । বেদ ও 
ব্রান্মণাবরোধাী বৌদ্ধধর্মের বহু ছু যাযাবর ( বেদ-বীন, বত মান নাম যাযাবর 
অর্থ ) আচারাবরুদ্ধ । 


ধমঠাকূর ও সৃব'দেবতা 


বৌদ্ধধমের প্রধান শক্ষা ধমধি স্মরনং গচ্ছাম-জীবনের আদর্শ বা ধর্মকে 
রক্ষা কাঁরয়া অগ্রসর হইব-_কোলগোম্ঠীর নিকট প্রধান আকর্ষণীয় ছল । ধন্নই 
ধাম দেবতা পরবর্ত কালে ধর্মচেতনায় রূপান্তারত ॥ রাঢ বাংলায় যে ধর্ম" 
ঠাকুদের এত প্রাধান্য তাহার প্রধান কারণ কোল গোণ্ঠীর বহু মানুষই ধর্ম বা 
ধামূকে লইয়া 'হন্দু সমাজ গঠন করে । এবং পাল ঘুগে বাংলায় যখন বৌদ্ধ 
ধমে'র প্রসার ঘটে ৩খন ধর্মের ধারণা স্থায় আসন লাভ করে । মনে হয় বৌদ্ধ- 
ধর্মের গ্লাবনের যুগে বেদ ব্রাহ্ধণ বরোধী কোল বা অসুর সভ্যতার মানুষ এই 
ধের দ্বারা আন্দোলত হয় । এই গোগ্ঠীর প্রধান দেবতা সিঞবোঙা বা স্ষ 
দেবতার সাঁহত ধর্মকে আওল কল্পনা করা হইল । অসুর গোম্ঠার বাচ্ছনন 
উপজাঙ যুক্পাঙুরা সূর্য ঠাকুর ও ধুর্নম ঠাকুরকে একাকার কাঁরয়া ফৌলয়াছে। 
কেওনব্র জেলায় যুয়াঙ্পণড় পাহাড়শ্রেণীর বহু গ্রামে একই গাছের ৩লায় 
সূর্থ দেবতা ( তাহাদের ভাবায় “বেড়া” ) ও ধরমদেবতাকে আভন্নভাবে পূজা করা 
হয়। ধর্ম ঠাকুরের পুজা কারলেও প্রথা ও ।নয়ম শৃঙ্খলা সূর্থ দেবতাকে আশ্রয় 
কারয়া। সূর্য বখন প্রবল শান্তসম্পন্ন হইয্লা বিবব রেখার দকে চাঁলয়া আসে 
অমান ধমেরি উৎসব শুরু হয় । 


করম ঠাকুর ও কর্মবাদ 


কাম: বা করম ঠাকুর কর্মের প্রতীক--আদিবাসী অনেক সমাজে করম রাজা ॥ 
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রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দ? সমার্জে এই করম রাজাই কর্মবার শ্রীকফ। অনেকে করম 
প্‌জাকে কাঁষাঁভীত্তক পঞ্জা বাঁলয়া মনে করেন। ভাদ্র মাসে করম ( কদম- 
4১019, ০0101608 ) ডাল বন হইতে আনিয়া তাহা প'ীতিয়া পুজা কারিতে 
হয়। করমকে যাঁদ কৃষ্ই ধরা হয় তাহা হইলেও কৃষ্ণ শব্দের মৌলক অর্থ 
[কিষাণ বা কৃষক ।॥ বুদ্ধের মতো কও এীতিহাঁসক। কিন্তু বৃদ্ধের ধার) 
তুলনায় কুষণ (কাম) সম্বন্ধে ধারণা কোল গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে প্রাচীনতর । 
তাহা ছাড়া কৃষকে কোল বা অসুর গোষ্ঠীর মানুঘ আত্মীয় মনে করেন। ক 
ছলেন কংসাসুরের ভাগনেয় । অসুর শব্দের অর্থ নেতা বা দেবতা । খণ্বেদে 
এই অর্থেই গৃহীত । কের পোশাক ও বাল্যলশীলার আচরণে কোল গোষ্ঠীর 
প্রভাব লাক্ষত হয়। আড় বাঁশি, গরু চরানো, গায়ের রঙ, পালকের চূড়া সব 
ণকছুই ছোটনাগপুর অণুলের রাখালদের মনে করাইয়া দেয় । মূল ক: যে এই 
রকম ছিলেন তাহা নহে। তবে শ্রীকৃষ্ণের ধারণায় কোলদের জনাঁপ্রয় লৌকিক 
এই ধারণাটি 'মাঁশয়া গিয়াছে । 

এই করম দেবতার পূজা আদবাসঈ সমাজে খুবই পুরাতন, মনে হয় কাষর 
সব্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে । মাঝ রামদাস টুভু মহাশয়ের খেরোয়াল বংশাঃ ধরম- 
পুর ৭২ পচ্ঠায় একটি চমৎকার িন্ত আছে । একট নদীর তীরে কদম গাছের 
তপায় দাঁড়াইয়া আছেন করাম গসাঁই আর তাহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আভনন্দন জানাই- 
তেছেন ধামর্য। সেই করম গসাই দোঁখতে কৃষ্ণের মতো। আবার ভগবান 
বুদ্ধের ধম্মপদ এবং শ্রীকৃষ্ণের গীতার মধ্যে একাঁট আন্চ্য সাদশ্য আছে। 
এগাল সংকালত হওয়ার বহু পূর্বে এই দুই দর্শনের বকাশ যে পাশাপাশি 
হইয়াগছল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

করাম গসহকে লইয়া যে করম গান, তাহাকে বৈষ্ণব পদাবলী বলা যাইতে 
পারে। বিশাল ঝাড়খন্ড অগ্ুলে এমাঁনভাবে কৃষক বষয়ক পদাবলী নানা আকারে 
আত্মপ্রকাশ করে। 

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে রাধাক্জ বিষয়ক সংগশতের জনীপ্রয়তা বাড়ে মহাপ্রভুর 
আগমনের পর। মহাপ্রভ্ও পরম তাঁগ্ুর সাহত এই অগুলে প্রেমবাণী প্রচার 
করেন। 

শুন ভট্টাচার্য আম ভ্রমিনু বহদেশ। 
বনপথের সুখের সম নাহি লব লেশ ॥ 


৬৯ 


কৃ কৃ্পালহ আমায় বহু কৃপা কৈল। 
বনপথে আনি মোরে এত সুখ দল ॥ 

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ প্রভাব “গোরাঁঞ্গয়া গত” রাঁচি ও পাঁচপরগানয়া 
অণ্লে খুবই বিখ্যাত 

শরৎচন্দ্র রায় [175 14 01099 2100 11)611 0০000 পুস্তকে ম:ণ্ডাভাষার 
যে সমস্ত করম গানের বিবরণ দিয়াছেন সেগুলি মুলত বৈষব পদাবলী ॥ 
নৃতাত্বিক নিম'লকমার বসুর মতে শ্ত্রীঠেতনোর আগমনের ফলে রাঁচর মণ্ডারা 
বৈষব ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়াছল । 'কন্ত্‌ এ সমস্ত বৈষব পদাবলী করম গান হিসাবে 
বিবেচিত হয়। ইহার কারণ আর ধিছ নয়--কারাম ঠাকুর ও শ্রীকৃষকে 
তাঁহারা বহু পূর্ব হইতে একাকার কাঁরয়া রাখিয়াছলেন। 
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করম গানের দৃষ্টান্ত £ 

যমুনাগাডা জাপা বুূরু গি।তল কদম সবা 
[তার রর রৃতু সারতানা 

মাঁদ সাকাম চোবারেরা 

সাবান হাইকো ঞরতানা । 

করাকমদ দুয়াররে দুবকানা 


লাঁদাতানা রে॥ 
আর্থং 


বমুনা নদীয় কলে বালির পাহাড়ে বাঁশের বাঁশ রি-রি কাঁরয়া বাঁজতেছে। 
বাঁশপাতা মাছ, (এক রকম পাতলা মাছ ) চ্যাং মাছ, মাগুর প্রভাত মাছ 
আনন্দে ছুটাছুটি কারতেছে। আর কাঁকড়া তার গর্তে বাঁসয়া দৌখতেছে | গানাঁটর 
মধ্যে বাউলদের গানের মত কিছুটা হে"য়ালি আছে । 

বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে করম পূজার এক বিরাট পাঁরবর্তন ঘটে । কোল বা 
অসৃর সমাজে 'বাভন্ন পূজায় ছোট মোরগ বাল দেওয়া হয়। কম্তদ করম 
পূজায় বৈষ্ণব প্রভাব আসায় কোনো কোনো স্থানে বলি বন্ধ হইল । কোথাও 
কোথাও রন্তপাত বন্ধ করিয়া বাঁলর ব্যবস্থা হইল ॥ করম দেবতার নিকট 
পশ- পক্ষীর গলা টাপয্া মারিয়া মৃতদেহ উৎসগ করা হয়। 


৬০ 


কক নামের তাংপর্ষ 


এইভাবে কোল বা অসুর গোষ্ঠীর এক প্রধান দেবতা, কংসাসুরের ভাগনেয়, 
জরাসম্ধের কটুত্ব কৃষ্ণ কি বা কর্মের প্রতীক 'হসাবে পূজা পাইলেন। 
মূলত “ক€, বা কর্ম মানেই প্রধান কর্ম কৃঁষ-কর্ম। শুধু তাই নয়, কমাঁ মানেই 
কষকর্মী। মহামাত বা মাহাতো সম্প্রদায়ের একাংশ কাঁষকর্মের জন্য 
কুরমী (বা কর্মী নামেই পারচিত ) মহারাষ্ট্রের কনার সম্প্রদায়ের নাম শব্দ 
এই একই উৎস হইতে আঁসয়াছে-_-তাহারা মূলত কৃষক সম্প্রদায়ের । আর কৃষ্‌- 
ধাতু ণক: প্রত্যয় কাঁরয়া ক শব্দের আগমন । সাধারণ ব্যাকরণ অনুসারে 
আমরা জানি কফগঞ্জ কিষানগঞ্জে পাঁরণত হয় । সংস্কত পণ্ডিতরা কৃষ্ণ নামের 
ব্যাখ্যা এই রকম কারয়াছেন। 

কাঁষ্ভ বাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নাত বাচকঃ। 

তয়ো রৈক্যং পরং রক্ধ কঙ্ক ইত্যাভ ধাঁয়তে ॥ 

এই প্রসঙ্গে মনে করা ভালো, ক্‌ষণকে বিষ্ণুর অস্টম অবতার বলা হয় । আবার 

মতান্তরে বলরামই অস্টম অবতার । বলরামের আয়ূধ ছিল হল--অর্থাং কৃঁষর 
সরঞ্জাম লাঙ্গল ॥ মনে হয় ক্-বলরাম একই সচ্গে কষাণ-বলরামকেই বুঝাইত। 
আসলে বলরামই অন্টম অবতার । ক. তাঁহার পরিচায়ক শব্দ, এবং পরবতাঁ 
কালে তাহাই প্রচলিত হয় । 


কৃষ্ণ অসুর গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন এবং ভারত সভ্যতার মূল সত্য বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এঁক্য স্হাপনে উদ্যোগী ছিলেন। আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিন্ট্যে বশবাসী কোল 
বা অসুর গোষ্ঠীর নেতাগ্রণ আপন আপন প্রাধান্য রক্ষায় ব্যস্ত হন আর শ্রীকৃ্। 
তাঁহাদের আত্মীয় জানিয়াও তাঁহাকে হত্যা করেন। কৃষ্ণ সমগ্র জীবনে কোল গোষ্ঠীর 
যে সমস্ত নেতাকে হত্যা করেন তাহার মধ্যে পুতানা, কংস, পণজন দৈত্য, জরা- 
সম্ধ, কাল যবন, শিশুপাল, শৃগাল, বানাসুর, হংসাডম্বক, নরকাসুর, নিক্ভ, 
কোন্ডক অন্যতম । ইহাদের অনেকেই তাঁহার আত্মীয় 'কম্তু তাহার ফল 
স্বরূপ শ্রীকৃষ্তকে শহিদ হইতে হইয়াছল। তাঁহারই সম্প্রদায়ের জরাব্যাধ 
তঈরদ্বারা কৃষকে হত্যা কারয়াছল। কফণ-প্রোমকগণ এই হত্যাকাণ্ডকে 
জরাব্যাধের মৃগন্রমে ক.ষহত্যা বালয়া বর্ণনা কারয়াছেন। 
ক্‌ফের মতন্যর পর তাঁহার মৃতদেহ সৎকার বা সরানোর ব্যবস্হা কেহ করে নাই। 
“ভগবান শ্রীকৃফ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহ ত্যাগ কাঁরলে তাঁহার শবদেহ সেই 


৬৯ 


বৃক্ষমূলে পাঁতৃত থাকে । পরে কোনো মহাপুরুষ সেই দেহাচ্ছ সংগ্রহ করেন 
অনন্তর তাহা ইন্দ্রদ্যদ্নের হস্তগত হইলে তান তাহাতে জগন্নাথের মৃর্তি নির্মা- 
নার্থ বি"বকম্মাকে নিযুক্ত করেন।” (সবল মনল) 

যাহাই হউক অসুর বা কোল গোহ্ঠীর কোনো সম্প্রদাযই কৃ ও বৃদ্ধের সরা- 
সার পুজা করে নাই । ইহার প্রধান কারণ অসুর গোম্ঠীর মানুষ প্রতীক-উপাসনা 
করিতেন । তাই তাহারা ধর্মের প্‌জা কাঁরতেন পাথরের নাঁড়র মাধ্যমে আর 
কর্মের পূজা কারতেন কদম গাছের ডালের মাধ্যমে । বুষ্ধ ও কফ এইভাবে 
প্রতীকের সঙ্গে একাকার হইয়া গেলেন । 

উপজাতিদের প্রাত গ্রামে দেখা যায় গকহুটা নিজনে আত পুরাতন শাল 
গাছের তলায় কিছ? বড় পাথরের চহি পাঁড়য়া থাকে । তাহা গ্রামের মঙ্গলার্থ 
বোগ্গার আবাসস্থল । তাহাকে গরাম বা গরাম থান (গ্রাম )বলা হয়। মনে 
হয় শালগাছের তলায় যে গ্রাম শিলা তাহাই তাহাদের শাল গ্রাম শিলা । 

ব্রা্মণাশাসত সমাজে পুরোহতদ্বারা প্রবাহিত হতে পারে (0৮০৪916) 
এমন নুড়কে শালগগ্রাম-শিলা বলিলেও তাহার পবিভ্রতা ও যাদু-পাঁরবেশ 
(709810-2000501)616)-এর জন্য চকু 'চাহৃত শিলার প্রয়োজন হয় । এই শিলা 
একট সাম্াদ্ুক জীবের ফাঁসল মাল্ল। কাধোঁনেট অব লাইম-এর ফাঁসলাইজড 
আমোনাইট-স:॥ মুলত এর নাম ছিল বজজকণট ! হমালয় সংলগ্ন গভীর নদীর 
তরে শালগ্রাম নামক গ্রামে এই জাতীয় শিলা পাওয়া যায় সবাধিক ৷ পৃরোহত ও 
বৈষফবরা এইভাবে শাল-গ্রাছের তলায় গ্রাম শিলাকে দু্প্রাপ্য করিয়া তাাঁললেন। 
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শেষ কথা 


যাহাই হউক ছোটনাগপুর অণুলে বান আঁদবাসী সম্প্রদায় গ্রাম 'শলাকে 
ধরম-করম ধে+ক) ও আরো নানান: শাস্ত ও বোগ্গার প্রতীকরপে শালগাছের 
তলায় পূজা কারতেন ও এখনও করেন। তাহাই ব্রাহ্মণ্যশাঁসত হিন্দু সমাজে 
চ্হায়ী আসন লাভ কারল। 


৬ 


লানারার়ের পাভা। 
অজয্মক্‌মার চক্রবতর্গ 


আমাদের আলোচ্য 'বষয় হইতেছে সোনারায়ের গান। সোনারায় ঠাকুর-- 
ব্যাঘ্র-ভালুকের দেবতা । সোনারায় দ্ষিণরায়ের স্বগোত্রীয়। সোনারায়ের 
পূজা আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমার ধুবড়ী এবং গোলকগঞ্জ 
থানায় আঁধক প্রচালত । এই পৃজা হয় পৌষ সংকরান্তিতে। কিম্তু পহেলা 
পৌষ হইতে সংকান্তির পূর্বাদন পযন্ত চলে দাঁক্ষণা* সংগ্রহের পালা । দাঁক্ষণা 
সংগ্রহের প্রণালী হইতেছে-__গৃহচ্ছের বাঁড় গিয়া দান গ্রহণ করা । দাঁক্ষণা সংগ্রহ 
করে গ্রামের ছেলের দল । খোল, করতাল সংযোগে ছেলেরা গৃহচ্হের বাঁড় বাঁড় 
গিয়া সোনারায়ের গান শুনাইয়া ঝোলা ভর্তি কারয়া দক্ষিণা সংগ্রহের বাবস্হা 
করে। দক্ষিণার উপচার হইতেছে--চাল ধান নগদ কাঁড়। 
সোনারায় ব্যাঘ্রদেবতা । তাই সোনারায়ের গানে আমরা গাই-_ 
দাদা বলরাম রে হাসিয়া কতা কয় 
দুঃশসনী বাথানয়া নামল সোনারায় । 
বাঘ নামিল রে 'চাতিয়া পাখেরা 
ভোর! বয়ানে বাঘ মানুষ কামেরা 
পঙ্খী উরিয়া যায় রে তার জোর পায় নেপুর 
বাশ' বাজায় গান করে সোনারায় ঠাকুর 
এই হইল ব্যাঘ্র দেবতার রূপ । দেবতার পুজারও দরকার । প্রতে)ক প্‌জার 
বাঁধ রাঁহয়াছে--সোনারায়েরও আছে । পূজা কাঁরতে হইলে উপচার, অর্থের 
প্রয়োজন--তাই উপচার অথ” সংগ্রহ হয় । গৃহচ্ছের বাঁড় গিয়া বলা হয়-_ 
সোনারায়র দাক্ষণা নাপেপূর্ণ কলা ধান 
তাহার উপুরা নাপে জোর গুয়া পান। 
উষ্নবত্তিদ্বারা দেবতাকে পূজা ; দেবতাকে যাহাতে হেয় প্রাতপন্ন করা নাহয় 
তজ্জন্য বলা হয়-_ 


৬৩ 


ধানের কাঙালী না হই গুয়া তো না চাই 
দ্যাশের ব্যবহার কতা কয়া "দয়া যাই। 
প্রতি গহচ্ছের দাক্ষণা দেওয়া উচিত, যাঁদ কোন গৃহচ্ছ দাঁক্ষণা বা দান না দেন 
তবে তাহাকে শাপান্ত করিবার কথাও আছে-- 
সোনারায়র দক্ষিণা দিতে যায় কাঁরবে হেলা 
তারা ভাতারক নাগাল পামু গরু চরাবার বেলা । 
সোনারায়র দাক্ষণা দিতে যায় কাঁরবে হেলা 
হাত পাও খাঁসয়া পরে চক্ষুর বরায় ঢেলা। 
আবার যাহারা ঠাকুরের দক্ষিণা দেন তাঁহাঁদগকে শুভেচ্ছা জানাবার রাত 


রহিয়াছে__ 


সত্যঠাকূর সোনারায় গাইরস্তক দে তুই বর 

ধনে বংশে বাড়ুক পার চণ্র দিবাংকর 

পইলে বাড়ুক গাইগরু বাড়ুক ধান 

দেওয়ানে দরবারে পাউক বাটাভরা পান। 

গইলে বাড়ুক গাইররু জাঙালে বাড়ুক নাউ 

রর ঘরের শত্তুর দুষমন বনের বাঘে খাউক। 
উদ্ভব 


আলোচ্য অনুচ্ছেদে সোনারান্ন ঠাকুরের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
যাইতেছে । সোনারায় ঠাকুরের মাতা হইতেছেন গোযালিনী এবং পিতা ধম: 
ঠাকুর- 
আশ খর গোয়াল বন্দং মথুরা নগরে 
যে আটকুরার পুত্র নাই সেই গোয়ালের ঘরে । 
পূণ্রহীনা নারীর জীবন বিষময় ॥। তাঁহাকে 'নত্য বহঃ গঞ্জনা সাঁহতে হয়__ 
আটকুরা বাঁলষা দাঁধ কেহই নেয় তা তাক 
আহারে দাধর ভাত ফেলায় 
[পাঁবড়া পযন্ত দধ নাই খায় । 
এই লক্জা অপবাদের হাত হইতে ন্রাণ পাইবার মানসে সেই গোরাদলন? 
ঠাকুরের নিকট পন্্রবর প্রার্থণা কীরলেন-_ 
কালী প্রভাতে যাঞ্া পূব্রবর নেওং 
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তারপর সেই গোলা'লনী নদীর তাঁরে উপাচ্থত হইল, 

কনা ছান করে হে নদীর গণে ঢেউ 

এত বেলা ছান করে কোন গৃহচ্ছবউ | 
স্নানান্তে পজার ব্যবস্থা করিল, 

চন্দন 'পাষয়া কন্যা ভড়াইল কারি 

ধর রর ক্রু 

আলো আতর বা কাঞা কলা কদমের ফূল 

শত শত নল ফল শোলার ভপল। 

ঈ ক ক ক 

[তল তূলপী ফল আরোও বেল পাত 

ধৃপ চান গুর কলা নোবদ্যের ঠাট। 
উপাচার সাজাইয়া সেই নারা, 

পূর্ব মুখে রাঁহল কন্যা ধরম 'চান্তয়া | 

সস সং ৯ 

যাঁদ হে ধর্ম ঠাকুর না দিস পবন্র বব 

স্তীবধ্য হইম মুই কাটারীর কাঁরম ভড়। 
তখন ধম'ঠাক্‌র উপাচ্থত হইলেন, 

সাক্ষাতে আসল ধর্ম নারীর গোচরে 

নারীর নিকটে ধর্ম কহে মৃদুভাষে, 

না কারহ আত্মহত্যা তোকে দিন বর। 
বরলাভ করিয়া নারী, 

বর পায়া গোয়ালের নারী বাসরে চালল 

অমৃতকদম্ব ফল ভক্ষণ করিল। 

উঞ। গাছে থাকি ঠাকুর ছারল 'নি*বাস 

শ্বেত মাছি হয়া ঠাকুর গভে- নিল বাস। 
ধমণঠাকূরের পজায় যে ছাগকে বাল দেওযা হয় সেই ছাগকে ধমের নামে 

পূবাঁহেই ছাড়ন্না দেওয়া হয, এখানেও তার ব্যতায় ঘটে নাই, 

ধবল অংশ পাঠা কইতর দিলেন ছাড়য়া 

অবশেষে দশমাস দশাদন পর ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইলেন-__ 
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এইরংপে দশমাস দশাঁদন প্ার্ণত হইল 
মায়ের কপা হইতে ঠাকুর ভাঁমতে পাঁড়ল। 
সক খ্ ঈ ৯ জা 
গোয়ালের ঘরে জন্ম হইল ঠাকুর সোনা রায় ৷ 
সোনারায় ঠাকুর ক্রমে ব্লমে ঝড় হইতে লাগলেন-_গৃহচ্ছের আচরণায় সব“ 
প্রকার ক্রিয়াকলাপ করা হইল । সোনারায় ঠাকৃর বড় হইয়া-_ 
বাতানেতে রাম্ধে বাড়ে বাতানেতে খায় 
মাহযের পৃষ্ঠে চাঁড়য়া যাদু ?শঙা বেণু বাজায় । 
কেহ বান্ধে কেহ ছান্দে কেহ দোয়ায় দুধ 
দুধ ছেকিয়া ভাম্ড ভড়ায় উমরা দই বাপপুৃত। 
এ যেন শ্রীক:ফের গোম্ঠলীলার সামিল। 
তারপর-_ 
যাদুয়ার মায়ে ডাকেরে জননী ডাকেরে 
আইজ নিশি পোহাইল কার বাসরে। 
শ্রীরাঁধকাকে ত্যাগ কাঁরয়া শ্রীকৃষের মথুরা লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 
শ্রীকৃষ্ণের ননী চাারর অনুরূপ কাঁহনী সোনারায়-এর মধ্যে পাই, 
শাকয়াতে থুইছে ভান্ড লাস্য নাহ পায় 
িরার উপর পিরা থুইয়া উদ্ধমহখে চায় । 
তলেতে চ্ছোঁদয়া ভাম্ড হেটে দিল মুখ 
হেনকালে দেখা হইল যশোদা মায়ের মুখ । 
এইখানে সোনারায়ের গোয়াঁলিনীমাতা একেবারে শ্রীকৃফের মাতা শ্রীমত? 
যশোদায় পরিণত হইল । 
তারপর দোখ সোনারায় একেবারে 'কানাই' হইয়া গেছেন-_ 
রৌদ্রেতে বাঁম্ধয়া থুইছে এ সুন্দর কানাই । 
1পতা ধমঠাকর হইয়া পাঁড়লেন নন্দ গোপ-_ 
তখনে নাকইছং নন্দ বেছেয়া ফেলাও ধেনু 
সহরে মাগিয়া খাবো কোলে নিয়া কানু । 
এই কানুই “কা'লিয়াদহের' কানু-_ 
যেই ছাওয়ালে খেলা খেলাইছে সেই ছাওয়ালে কয় 
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তোমার যাদংক দেখাঁছ আমরা সেই কাল?দয় । 
হাতে আছে মোহন বাঁশী মাথায় মটুক চূল। 
নাচিতে নাচিতে গেইছে সেই কালীদহের কূল। 
কানাই-এর ভাই বলাই-- 
ধ্যায়ানে কানাই বলাই তখন ধ্যায়ানে বাঁসল 
বাছুর সুদে গাভী তখনে আপনে আসল । 
এ যেন শ্রীকৃফ বলরাম*এর কথা । 
সোনারায় ঠাকুর মোগল কতৃক ধৃত হইয়া বন্দী হন। বন্দীশালার 
কা কলাপে মহাদেবের ছাপ পারস্ফুট। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভাঙগাঁজা খাইতেন না। 
খাইতেন মহাদেব-__ 
কতেক রাইত হইতে ঠাকুরের কতেক রাইত যায় 
কতেক রাইত যাইতে ঠাকুরের ভাঙধুতূরা খায় । 
পদকততা বাণীকণ্ঠের "জ্রীকফ চাঁরত” কাব্যে পাই শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতা বলরাম নেশা 
করিতেছেন। 
যাব না গোঠে মা যাব না গোঠে 
রাখতে নাঁরব ধেনু বলাই দাদার হঠে। 
সব দগে যাএ মাগো সভাকার ধেনু 
আমারে বলেন দাদা আন 'পএ কানু । 
অনেক যতনে ধেনু বাহাঁড়য়ে আন 
আমারে বলেন দাদা যোগাহ বারণ? । 
বারুণী খাইএ দাদা আপনা পাসরে 
মূষল তহলিএ ধাএ মারিবার তরে । 
সোনারায়ের ভাঙ্ধুতুরা খাওয়ার কোন সঠিক হীঞ্গত পাওয়া যায় না 
সত্য । তবে সূর্ধমঙ্গল গানে আমরা পাই সফঠাক্‌রের নিদ্রাভত্গের কারণ 
হইতেছে-_ 
উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে 
গা তোল গা তোল সূযএই ডাকে তোমার মাওরে।। 
অবশেষে স্যহির নিদ্রাতত্গ হইলে দুপুরে পুদ্করণীতে স্নান করিলেন । 
ধূতি গামছার কথা ভাঁবতে হইল না; কারণ-_ 
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গবর্গে আছে তাত?র ছাওয়াল 
সৃযহি ধাঁত গামছা যোগায় সেওরে। 


তারপর জলপানের ব্যবস্থা-_ 
শিবাই ঠাকুর যাল্লা করে দুইকানে ধৃতুরা 
যোলশত গোঁপনী লয়ে চালছে মথুরা। 

সূষ্যই শিব হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মত ষোলশত গোঁপিনী লইয়া চাললেন। 

হয়ত এইভাবে সোনারায় ভাঙধৃতূরা খাইয়াছেন। 

'রামবদ্ধ' পালায় দৌখ 'যাদুয়া বা কানাই রাম হইয়া গেছেন অথচ এই 
পালায় যশোদার উল্লেখ রাহয়াছে । এই রাম “রাম” নহে, এ হইতেছে আদরের 
ডাকের 'যাদুরামের' “রাম” | 

সোনারায়ের উদ্ভব কাহনীর মধ্যে বহু জট পাকাইয়া গিয়াছে । সোনা- 
রায় ধমরায়ের পত্র । 

মঙগলসাহত্যে পাই প্রথমে কিছুই ছিল না, এক অনন্ত মহাশুনোর আঁ্তত্ 
মান্ল ছিল__ 

নাহ রেক নাহ রূপ নাহ বল্ন চিন 

রাঁব শশী নাহ ছিল নাহ রাতি দিন । 

নাহ ছিল জলথল নাহ ছিল আকাশ 

মেরুমন্দার ন ছিল ন ছিল কইলাস। 

নাহ ছিল 'ছিস্ট আর ন ছিল চলাচল 

দেহারা দেউল নাহ পরবত সকল । 

নহি 'ছস্টি ছিল আর নাহ সুর নর 

বন্ভা 'বিস্টু নাছল নাছল আঁবর। (শুন্যপুরাণ ) 


এই মহাশ্‌নো আশ্রয় করিয়া মহাশ্‌ন্যে ভ্রমণ কারতে কারতে “পরভহর" 


সৃন্টিবাসনা জাগিয়া উঠিল, 
মহাশন্য মধ্যে পরভূর জনমেল পবন 


তাহা হইতে জনামল আনল দৃইজন। 


আনল হইতে বৃদ্বৃদের স:ন্ট কাঁরয়া তাহাতে প্রভু আসনস্থ হইয়া বসিলেন 
কপ্ত্‌ বুধ্বুদে ভার সাহতে না পারয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কিল্ত? 
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“পরভহ+ সৃষ্টি রক্ষার জন্য নিজ কায়া সৃষ্ট কারলেন--তানই নিরঞ্জন-_ 
ধমণঠাক্‌র। 
তপস্যারত ধমণঠাকৃরের হাই হইতে উল্লঃকের জন্ম । উল্ল্‌কের পৃন্ঠদেশে 
বাঁসয়া আবার তপস্যায় মগ্ন হইলেন .**উল্লক ভার সাঁহতে পাঁরতেছে না--'পরভ 
মুখামৃত হইতে জলের সৃষ্ট কারলেন--উল্লক জলে ভাসতে লাগল । তবৃও 
উল্লুক ভার বাঁহতে এশস্ত । উল্ল:কের বীরপাখা হইতে পরমহংসের জন্ম হইল । 
প্রভূ হংসার ঢু হইলেন-_ কিন্তু হংসও অক্ষম । কর্মও পাঁরশেষে ভার বাহতে 
অক্ষম হইয়া পলায়ন কাঁরল। তখন ধর্মেব কনক পৈতা হইতে বাসিকর সৃষ্টি 
হইল । প্রভ্‌ বাসুকির আহারের জন্য ভেকেব স্টি করলেন । ধর্মঠাকৃর 
তাঁহাব গলাব মধলা বাসুকির মস্তকে বাখিলেন-_সেই হইতে পাঁথবাঁর উৎপাত্ত। 
পৃথিবীব আকার 'দিনেব পবাঁদন বাঁধত হইতে লাগিল, ধমঠাকুর পাথবীর 
শেষপ্রাণ্ত খুশীজতে গিষা ঘমন্তি হইযা পণ্ড়লেন, সেই ঘর্ম হইতে আদ্যাশান্তব 
জন্ম হইল । 
আদ্যাশান্তকে গৃহে রাখিয়া প্রভ: বল্লুকা নদ সঁঞ্ট কাঁরযা নদীর তাবে 
ধ্যানমগন হইলেন । চতদ'শ বংসর আতবাহিত হইয়া গেল। আদ্যাশান্ত 
যৌবনে পদার্পণ কাঁরলেন। কামদেবের সংন্ট হইল ।॥ কামদেবের দৌলতে 
ধর্মের তপস্যা ভঙ্গ হইল । ধর্মরাজ গৃহে 'ফারলেন, আদ্যা দোখয়া চিন্তিত 
হইলেন--ববাহ দিতে হইবে । পালের খোঁজে বাহির হইলেন। বাঁহর হইবার 
পূর্বে ধর্ম দুইটি পৃথক পান্লে মধু ও 'বিষ রাঁখয়া গেলেন । আদ্যা যৌবনের 
ভারে অসহ্য হইয়া 'বিষ পান করিলেন, কিন্তু না মায়া হইলেন গর্ভবতী । 
এবং প্রক্ধা বিষ্ণু ও শিব জন্মগ্রহণ করিলেন। 
পূুর্রগণকে পরীক্ষা কারবার জন্য নিরঞ্জন দুগন্ধ শবরুূপে ভা।সতে ভাসতে 
আঁসলেন। রক্ষা, বিফু দুর্গম্ধের চোটে পলাইলেন। শিব ধ্যানে পতাকে 
চাঁনতে পাঁরয়া জানুর উপর রাঁখয়া দাহ কারলেন। এই শব হইতে শবজ পুত 
জন্মলাভ করিল। 
হাড়েতে হাঁড়পা হৈন কর্ণেতে কানুপা 
মস্তক ফুটয়া গোক্ষ পালান্য উাঁড়য়া। 
চরণে চৌরাঞ্গ নাথের হইল জনম 
নাভপচ্ম হৈতে হৈন মীনের জনম ॥ 


নিম্নে বংশলতা দেওয়া হইল-- 


ধর্মশনরজ্ঞন 
| 


| | 
সর্দি আদদেবী (কেতকা ) 


| 771 
গলা ওরসপ্র 
হায়ালারেরা! ভেরিরোরারারা রা রারাররারত [ 
| | | | | | 
মীন গোর্দ হাঁড়পা কান্পা চোরা | 


মিটি রা রারারারির রারারারলাতদাদ 
| | | 
্রহ্ধা বিষ্ণু [শব কেতকা রা 
| 


কেতকা (নসা) | 


[7 
কার্তক গণেশ 
ধর্মের পত্র সোনারায়-_তাহার কোন হদিস ধর্মপুরাণ হইতে পাওয়া যায় না। 
আবার দৌখ সোনারায় (যাদুরাম ) নাহষ তাড়াইতেছেন। 
মহিষ তাড়া করিলে সোনারায় ঠাকুর বেসামাল হইয়া পাঁড়লেন এবং মৃতবৎ 
মনে কাঁরয়া দাহের ব্যবস্থা কারলেন-_ 
হরি হরি বাঁলয়া রামক “আগ্ন ভেজাইল' ॥ 
কিন্তু 'মারয়াও নামরে রামের মত সোনারায়ের কিছুই হইল না-_ 
পোড়াত না যায় রাম মুখে গায় গীত 
বাঘের পিঠে চাঁড়য়া রাম মইষের খায় দুধ । 


এ কাহনই বা কোথা হইতে আসল। 'কম্ত,্‌ ম্গলকাব্যের একাঁট 
শাখার কারবার লৌকক দেবতা লইয়া । 'কল্তু সোনারায়ের কোন আলোচনা 
এযাবৎ হয় নাই। আঁপচ সোনারায়ের কাহিনীর মত জট পাকানো কাহিনীও 
মঙ্গল কাব্যে খুব কমই আছে। 


৭59 


মহিষ চড়ানোর ইতিহাসে এইটুকুই শুধু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে 
সোনারায় গো-মাঁহষ একই সঙ্গে চড়াইতেন। গো-মাহষ গৃহপালিত পশৃ। কিপ্ত্‌ 
আদতে সোনারায় ব্যাপ্রের দেবতা । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যাপ্র পৃজার প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ধ 
শিবলিত্গের সহিত ব্যাগ্রাকৃতি মৃর্তও পাওয়া গগয়াছে। শিবের আসন ব্যাগ্র- 
চর্মের উপর এবং পান্ডতেরা অনুমান করেন যে সম্ভবত ব্যাঘ্রই শিবের 
প্রাচীনতম বাহন ছিল। শিব নেশাখোর ছিলেন। সোনারায়ও বন্দীশালায় 
“ভাঙ ধূতংরা” খাইয়াছেন। এই সোনারায় কি সেই শিবের প্রাতাঁব্ব ১ শব 
যেমন বেল পাতাতেই তংস্ট সোনারায় তেমনি অজ্পেতে তুষ্ট । 
সোনারায় বেদোস্ত দেবতা নহেন লৌকিক দেবৃতা। বেদে সেই জন্য সোনা- 
রায়ের উল্লেখ নাই । বেদে গৃহপালিত পশুর এক দেবতার নাম পাই--“পৃষণ*, 
পৃষণ (পহং) পুষতাঁতি পুষ-বৃদ্ধোৌ স্বেন উক্ষণস্লীহম্ীত । উণ ১। 
১৫৮ ) ইভি কনিনন প্রত্যায়ান্তে নিপাত্যতে ৷ 
মাকর্ন্ডেয় পুরাণেও পৃষণের উল্লেখ রাহয়াছে-- 
আঁদত্যং ভাম্করং ভানুং সাঁবতারং 'দিবাকরং 
পৃষানমর্যযমাণফ স্বভনিহং দীস্তদীধাতম-। 
(১০৯ । ৬৪ মাঃ পুঃ ) 


এই সূর্য দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একজন । মহাভারতে দ্বাদশাদিতোর নাম 
কথন স্থানে নবম আ'দত্য বলিয়া আভহিত হইয়াছে-_ 
ধাতা মিক্রোহযমা শকো বরৃণ সত্বংশ এবচ 
ভগ্ো 'বিবস্বান পূষাচ সাবতা দশমস্তথা । 
( মহাভারত ১। ৬৫1 ১৫-১৬ ) 


“চারি বেদেই পৃষার স্তাতি আছে । ধাতুগত অর্থ ধাঁরলে পুষা অর্থাৎ 
পোষক বা পারপালক 1৮ 

তৈত্তরীয় সংাহতার মতে “পষা বা হীন্দ্রিয়স্য বার্যস্য গ্রদাতা” ২) ২। ১1৪ 

এইরুপে পূষা বেদের কোথাও পশ্যাদগের পোষক ও পাঁরবর্ধক, কোথাও 
মানবের সম্পাত্ব-পোষক, কোথাও তিনি গো-তাড়ন দম্ডহস্তে গোপাল, কোথাও 
ছাগবাহন। কোথাও 'তাঁন সূর্যদেবরূপে নাখল জগং পারদর্শন করিতেছেন ।” 


৭১ 


সোনারায় ও পৃষণের মধ্যে কোনরুপ সাদশা বা সামঞ্জস্য আছে কি? এক 
দোখতেছি-- 
সোনারায় গৃহপালিত পশহ রক্ষা করেন এবং পৃষণও “গো-তাড়ন দণ্ডহস্তে 
গোপাল ৮” । 
মনসা, শ'তলা প্রভৃতি দেবীদের মুর্তি দিয়া পৃজা করা হয় কিম্তু সোনারায় 
ঠাকুরের পজায় কোন মার্ত নাই । এক বংশদণ্ড কয়েকাঁট সোনার ফুল এবং 
পাটের আশ চামর আকারে (আত ক্ষদ্রু) লইয়া বাঁড় বাঁড় ঘুরানো হয়। 
অথচ গীতের মধ্যে সোনারায়কে বংশশধার বলা হইয়াছে__ 
“হাতে বাঁশী লইয়া******** 
এবং এই ঠাকরের বাসস্থল বৈকৃণ্ঠে-- 
বৈকৃন্ঠের ঠাকৃর নামিল ঘোড়াঘাট । 
বৈকুষ্ঠে বাস করেন--লক্ষমীনারায়ণ তথা বিষণ । লক্গ্মীনারায়ণ ও রাধাক্‌ফ 
পরমথতঃ এক তথাপ ভাবনায় ভিন্ন ॥। চৈতন্য সম্প্রদায়ের মতে রাধাক্‌ফ গোলক- 
গবহারী । কিন্তু ভগবংবৈষবের ভাবনায় লক্ষীনারায়ণ বৈকৃণ্ঠীবহারী। 
পদাবলী সাহিত্যে কানু বা কৃফই হইতেছেন বিষুর রূপাশ্তর । তবে কি বিষ্ণু 
কৃষ্ণ সোনারায় হইয়াছে ? 


উপসংহার 


সোনারায় ঠাকুরের 'লাখত কোন পালা পাওয়া যায় নাই। গায়েনদের মুখে 
মুখেই চলতেছে ॥ তাহার ফলে স্থানে স্থানে পাঠান্তর দৃস্ট হয়। 
বঙ্গদেশেও বিশেষত উত্তরবঙ্গ এবং পাবনা প্রভাত অঞ্চলে সোনারায়ের 


গান রাহয়াছে। 


ন্‌ 


বাদাবানর বলাকিক পালাগান 
মানিক সরকার' 


বাদাবন বা সুন্দরবনের 'স্তীর্ণ অগ্ল জুড়ে বনাবাবর গান হ'য়ে থাকে । 
একে “বোনাবাঁবর কেরামাত* অথাৎ “বোনাবাঁবর জহ:রা নামা" বা ধোনা মৌলে 
দুখের পাল।” বলা হয় । এটি একাঁট লৌকিক পালাগান । বাদাবনের বনাবাঁব বাংলার 
লৌকক দেবী । হীন স্‌ন্দরবনের আঁধষ্ঠান্তী দেবী । হিন্দু মুসলমান উভয়ের 
কাছে হান পীজতা । ভন্তদের কাছে তান 'অবতার*, [তান গরীবের “মা জননী, 
[তিনি “জগতের মাতা' । মানুষকে দেবরুপে অথবা দেবতাকে মান্ষরূপে অন 
করণ করে চান্রুত করার ইতিহাস বহু প্রাচীন । এতে মানুষের শ্রেশ্ঠত্বই প্রমাণত 
হয়। বনাঁবাঁব এমনই একট চীরন্র। বাংলার ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোককাঁবরা 
এই চরিন্তাটকে সৃষ্ট করেছেন এবং 'তাঁন এমনই একটি চীরন্ত্র যাঁকে সকল 
ধমবিলম্বীর শ্রমজীবী নরনারীরা “মা, বলে সম্বোধন করেন। যান প্রকৃত 
মমতাময়ী 'তাঁনই মা। 
পালাগানে বনাবাঁবর আঁবভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 
আদম জাতের পরে আল্লা নেঘেবান। 
আলেমল গায়ে 1তাঁন রাঁহম ও রহমান ॥। 
বোনাবাঁব সাজধালকে ভেজে দানয়াতে 
হুকূম হইল যাও আঠার ভাঁটতে ॥। 
বনাবাব ও সাজংগাল দুজনে ভাই বোন। তারা বেহেস্তে ছিল। 
আল্লাতালার হূকূমে মক্কা শরীয়াতের বেরাহিম ফকিরের ওরসে এবং গুলাল 
বাবর গভে জন্মগ্রহণ করে। বেরাহম ফাঁকরের গ্রথম পক্ষের স্মীর নাম 
ফুলাবাব। তিনি 'আটকণুড়ে ছিলেন। তাঁর সম্তান হবার কোন সম্ভাবনা 
ছিল না। সন্তানের কামনায় আল্লাতালার ইচ্ছায় বেরাহম ফকির 'ম্বতীয়বার 
জলিল ফাঁকরের কন্যা গুলাল বিবিকে বিবাহ করেন । 
বেরাহম ফকির ফূলাঁববির কারসাজিতে গর্ভবতাঁ গুলাল 'বাবকে বনের 
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মধ্যে নিবসিন দেন। গাল 'বাবর নন বনবাসে বনাবাব ও সাজংগাঁল 
“একগভ” থেকে “তাওল্লাদ" হয় । মাতা গুলাল বাব বনের মধ্যে বনাবাঁবকে রেখে 
সাজংগাঁলকে নিয়ে অন্য চলে যান। অসহায় বনাবাঁবকে বনের হাঁরণেরাই 
লালন পালন করতে থাকে । 

পরবতাঁকালে বেরাহম ফাঁকরের সঙ্গে গলাল বিবির মিলন হয়, বনাবাবর 
সঙ্গে সাজংগালর সাক্ষাং হয় । এই সাক্ষাৎকারের পরে মা এবং বাবাকে লক্ষ্য 
করে বনাবাঁব বলেন £ 


বাদাবনে যাব মোরা হকৃম আল্লার । 
সে কারণে পয়দা হইনু ঘরেতে তোমার ॥ 
মাদনা থেকে ভাই-বোনে বাদাবনের উদ্দেশে যাল্লা করল। 
মাঁদনা শহর হইতে যায় নিকাঁলয়া । 
কতাঁদনে 'হন্দ্‌স্থানে পেশীছিল যাইয়া ॥ 
গঙগানদ৭ পার হইয়া দেল খোসালীতে । 
দোহে গাও গাও চলে বলিতে হাসতে ॥ 
পেীছিল ভাঙ্গড় সাহা আছিল যেথায়। 
বোনাবাব সাজংগাঁলকে তামিজে বসায় | 


ভাঞ্গড় সাহার নিকট তাঁরা আঠার ভাটির পাঁরচয় নিলেন । ভাঙ্গর সাহা 
বললেন £ 
নামেতে দক্ষণরায় ঈশ্বর ভাটির । 
এ সব জঙ্গল জান তাহার জায়গনর ॥ 
দুসমন খাঁড় জুড়ে বহহত আছয় | 
বসেছে মধূর হাট যেথায় সেথায় ॥ 
যাইয়া এ সব তলে ডাল পহেলাতে । 
দখল হইবে দেশ জানবে দেলেতে ॥ 
চান্দাখাল রায়ম্গল শিবদাহ আর 
প্রথমে এ সব ঠাই কর এন্তয়ার ॥। 
প্রসঙ্গত সংগৃহীত 'কাল্‌ ও গাজীর গীতে, দাঁক্ষণরায়ের অন্য একটি 
পরিচয় পাওয়া যায় £ 
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আঠারভাটির দেশ ভ্রমণের শেষে । 

আসলেন তারা বাহ্মণা নগরে ॥ 

সে দেশে মট্‌ক রাজার দাঁক্ষণা রায় গোঁসাই । 
তার সমান বীর এ জগতে নাই ॥ 

চারটা মাহষ আর চাউল তিন মন। 

প্রতি প্রভাত সম্ধ্যায় তান করেন ভক্ষণ ॥। 

ভাটর দেশের সকল বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে বনাবাঁব এবং সাজংগাল বাদাবনে 
উপাচ্ছত হ'লেন। আরম্ভ হল দাঁক্ষণ রায়ের সত্গে বিরোধ । যুদ্ধ বেধে যাবার 
ঠিক প্রাক্কালে ““দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণ” দাঁক্ষণরায়কে যুদ্ধে মা পাঠিয়ে 
দনাীজেই গেলেন । বনাবাঁব সাজংগালর সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল । 
হাতাহাতি যুদ্ধ শেষ হলে “নারায়ণ ডরে পাও ধারল বাবর” এবং বনাবাঁবকে 
স্বীকার করে নিয়ে তানি বললেন, “বাদাবন হইল এবে তোমার এন্তয়ার” । 
নারায়ণী বশ্যতা স্বীকার কীরলেন। বনাবাঁব “ভাটি*বরী” হলেন। ভাটিম্বরী 
হয়েই তান ঘোষণা করলেন £ 

কদাচন মনে কারো দুক্ষু নাহ দব। 
সীমানা কারয়া বাদা বাঁটয়া লইব। 

[তান দাঁক্ষণরায়কে মোম মধুর কেন্দ্র কোদাখাল এবং অন্যান্য প্রধানদের 
বাদাবন ভাগ বাঁটোয়ারা করে সীমানা বেধে দিলেন। তাঁর মোকাম ভুরকস্ডূতে 
এবং দক্ষিণে এ্ড়াজোল পর্যন্ত তাঁর সীমানা হ'ল । তিনি ভবানীপুর, রাজপুর 
1বয়াঁড়, মাখালগাছা, আসাঁড়, ময়নাডাংগা, হাসনাবাদ, পাটালগ্রাম, কাটাখাল 
প্রভাত স্থানে গেলেন। একে পালাগানের কাঁহনীর গুথম অংশ বলা ষেতে 
পারে। 

পালা কাঁহনর 'দ্বতীয় অংশ ধোনা বা মোনা বা ধোনাই মোনাই দুঃখের 
কাহিনী । ধোনাই ও মোনাই দুই ভাই বনের মোম মধু সংগ্রহ করে প্রভূত টাকা 
পয়সার মালক হয়ে উঠেছে । মোম মধু সংগ্রহের জন্য তারা সপ্তাডঙা প্রস্তূত 
করল । কিন্ত: প্রস্তূত হবার পর তাদের একজন লোক কম পড়ল! গ্রামে এক 
দারদ্র বিধবা ছিল। তার দুখে নামে একমাত্র পুত্রসন্তান ছিল । দুখেকে নানা" 
প্রকার প্রলোভন দোঁখয়ে ধোনা তাকে নিয়ে এল । সঞ্চাডঙা যান্তরা করল । কম্ত্‌ 
বনে গিয়ে আর মধু পায় না। বাদাবনে মোম মধু সজন করেন দক্ষিণরায় । 
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তারই হৃকূমে মধু উধাও হয়ে গেছে । ধোনা নিরাশ হয়ে পড়ল। ভভ্তের এই 
অবম্থা দেখে দাঁক্ষণরায় স্বগ্নে ধোনাকে বললেন, 'নরবাঁল পুজা খেতে বাসনা 
আমার । তিন ধোনাকে আরও বললেন £ 
নরবাল প্‌জা যাঁদ দিতে পার তূমি ৷ 
মোম মধু সাত ডিঙা দিব তোরে আম ॥। 
ধন দৌলতের লোভে ধনবান ধোনা দুখেকেই বাঁল দেওষার ব্যবস্থা করল । 
বর্ণনাট এইরূপ £ 
এই কাজের তরে মোরে নায়ে এনোছলে 
দুখের জান গেল তম ধনবান হইলে ॥ 
আর কেন ফাঁজহত কর বার বার। 
দুখেকে থাইলে বাঘে পরওয়া কি তোমার ॥ 
দুখে বলে চাচাজগো ছালাম চরণে । 
বল কাঠ ভাঁঙবার যাব কোন বনে ॥ 
ঈশারা করিয়া ধোনা বন দেখাইল। 
দুঃখ মনে দুখে নাও হইতে নামল ॥ 
গেল দুখে কোদোখা'লির চর পার হইয়া । 
ধোনা ডগা খুলে গেল দুখেকে রাখিয়া ॥ 
কাঁহতে লাগিল ধোনা মুখে আপনার । 
দুখেকে 'দিলাম রায় লহ একবার ॥ 
বনের মধ্য থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এনে দুখে দেখল “ধোনা মৌলে গেছে 
নাও লিয়া।” ধনের লোভের জন্য কি প্রতারণা ! নদীর চরে দুখেকে নিঃসঙ্গ 
দেখতে পেয়ে “রায়মাঁণ” আহনাদে আটখানা হয়ে পড়ল। নরমাংস ভক্ষণের 
আশায় দাঁক্ষণরায় ব্যাপ্ররূপ ধারণ করে “আনন্দে দুখেকে খাইতে যায় মনের 
অহনাদে।” 
এই দক্ষিণরায়ের জন্ম বৃত্তাদ্ত পালাগানে নিম্নর্‌পে বার্ণত হ'য়েছে ঃ 
দেও জাত ছিল এক দণ্ড বক্ষ নামে। 
পণ্ডত আছল সেই আপন কওমে ॥। 
হিন্দংগণ মুনঠাকৃর কহিত তাহারে । 
কেন না বদ্যান ছিল হরেক প্রকারে ।। 
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বাদাবনে এসে থানা করে আপনার । 
নারায়ণ নামে এক জর্‌ ছিল তার ॥ 
বাদাবনে বুজরগানে জাহের করিল । 
সব বাদাবন তার দখল হইল ॥ 
দেও দান ভৃতপ্রেত ডাকিনী বিস্তর । 
পিশাচ সায়ন্রিশ কোট ছেপাই লস্‌কর ॥॥ 
জধ্যালের বিচে তার রাজত্ব হইল। 
নারায়ণী দেওনী এক পৃনৃত্র প্রসাবল ॥। 
রাখল দাঁক্ষিণরায় নাম তনয়ের । 
জবরদস্ত হইল বড় আওলাদ দেওয়ের ॥ 
দণ্ড বক্ষ মুন মোল পুত রাজ্য পাইল । 
দাঁক্ষণরায়ের নাম প্রকাশ হইল ॥ 
হন্দুতে ?দইত পূজা দেবতা বালয়া। 
অত্যাচার করে যায় মানৃষ ধারয়া ॥ 
বাদাবনে মানুষের দেখা যাঁদ পায়। 
বাঘের ছরত হইয়া পাকাড়ুয়া খায় ॥। 
রাক্ষসের জাত মানুষ খাইতে লাগল। 
কেহ তার প্রাতিকার কারতে নারল ॥ 
মোম মধু পাওয়ার প্রাতদানে ধনবান ধোনা কর্তৃক দাঁক্ষণরায়কে দিয়ে 
মাওয়া দরিদ্র দুখে দেখতে পেল £ 
চরে থেকে দুখে হেথা পাইল দেখিতে । 
বাঘ হইয়া আসে রায় আমাকে খাইতে ॥ 
প্রকাণ্ড শরীর আর দস উদ্বে তূলে। 
হাওয়া ভার আসে সেই বাঘ গাল ভরে ॥ 
দোখয়া দুখের গেল পরান ডীঁড়য়া। 
বলে বোনাঁবাঁব মাগো লেহ উদ্ধারিয়া ॥ 
[নাত মৃত্যর মুখে ঠেলে দেওয়া দুখেকে উদ্ধার করবার জন্য বনাবাব 
সাজংগাঁলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের তাড়া খেয়ে দাক্ষণরায় বড় 
গাঁজ খানের নিকট উপাস্থিত হলেন । দাঁক্ষণরায়ের ভাষায় ঃ 
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কাহল দাক্ষণারায় শুন গাঁজ ভাই, 

বারজহ'টতে ঘর নামেতে ধোনার। 

সাত 'ডিঙ্গা লিয়া আইল সরহদ্দ আমার ॥। 

মোম মধু দিন আম খাতেরে তাহার । 

দুখে নামে একজন নায়ে তার ছিল। 

তাহাতে খাইতে মোর খাহেস হইল ॥। 

কেদোখালি চরে ধোনা দিল সে দুখেরে । 

খোসালিতে হৈয়া তারে গেনু খাইবারে ॥ 

এক লাড়কা এক লাড়াক কোথা হইতে আইল । 

দুখের তরে তে মোরে খাইতে না দিল ॥। 

লাড়ীকর রূপের কথা 'ি কাঁহব আর । 

জঙ্গল হয়েছে আলো ছরতে তাহার ॥। 

দক্ষণরায়নকে পছ; তাড়া করতে করতে বনাবাঁব ও সাজংগাঁল বড় গাঁজখাঁর' 

নিকট উপচ্থিত হলেন। গাজর অনুরোধে বনাবাব দাক্ষণরায়কে মাজন। 
করলেন। দাঁক্ষণরায় বননাবাবর নিকট নাঁত স্বীকার করলে বর্নাবাঁব তাঁকেও 
সন্তানর্‌পে গ্রহণ করলেন । বনাবাঁব বললেন ঃ 

কহে বাব এক বেটা দুখে ছিল মোর । 

তাহার দখেতে আমি আছনু কাতর ॥ 

এখন ষে তিন বেটা হইল আমার । 

আমার যে দুখে বেটা গরীব লাচার ॥। 

দুখের উপরে এবে মোহর কারয়া । 

মেল তিন ভায়ে এবে গলায় ধারয়া ॥॥ 

রায় আর গাঁজ মেলে দুখের সাঁহত । 

ভাই বলে কোলে তূলে লইল ত্বারত ॥। 


বনাবাবর আশাবাদে দাঁক্ষণরায় এবং বড় গাঁজির সহায়তায় কৃমিরের পঠে 
চড়ে দুখে তার গ্রামে পৌছায় । সেখানে গিয়ে বড় গাঁজখাঁর রক্ষিত গুগুধন 
লাভ করে বহু ধনরত্র মালিক হয়ে ওঠে। ধোনার নিজ পাপকমে4 
শাঁস্ত স্বরূপ তার মেয়ের সঙ্গে দুখের বিবাহ দেয় । মা জননী বনাবাঁবর কপায় 
দুখে বাদাবনে সুখে শান্ততে দিন কাটায় । গরীব দুখে চৌধুরা হয়ে ওঠে । 
বর্ণনাট নিম্নরপ £ 
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দুখের রাজত্বেঃগপ্রজা থাকে আরামেতে ॥ 

1বনা খাজনায় বাস করে গরীবেতে ॥ 

তাবেদার হইল'যতেক জাঁমদার। 

ফাজেল মৌলাঁভ করেন বিচার ॥ 

রায়েত প্রজার করে হক আদালত । 

তাকত না ছিল কার করে হেমাকত ॥। 

আদালত করে দুখে তন্তে দয়ে বার। 

সকলেতে রাজ রহে তজাঁবজে তাহার ॥ 

দেওয়ান মুচ্ছাদ যাছ আর ছল যত। 

কেহ বৈসে কেহ খাড়া মোরতবের মত ॥। 

সকলেতে রাজু থাকে যার যে কামেতে । 

হৃুকূমের এম্তেজার রহে সকলেতে ॥ 

হাসমত দব্দবা খুব দুখের হইল । 

যে কেহ দুসমন ছিল ডরে ডরাইল ॥। 

সমগ্র পালাটির মধ্যে 'নম্নালাখত বিষয়গযাল লক্ষ্যনীয়-_পালাটর ঘটনাস্থল 
আঠারভাটি বা বাদাবন। পালাতে সুন্দরবনের নাম অননল্লাখত ॥ তাই মনে- 
হয় সুন্দরবন নামাৎকত হবার পূবে এ পালার সূচনা-অত্কুর হয়েছিল। পালা 
সূচনা হবার সময়ে বাদাবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মোম মধ, এবং কাঠ । কৃষির 
কাজ তখন হয়তো ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়নি। দাঁক্ষণরায় মোম মধু সৃজন 
করতেন। নরবাঁলর দ্বারা দাক্ষিণরায়কে সম্তুষ্ট বিধান করেই মোম মধু সংগ্রহ 
করতে হত। 
উল্লেখ্য £ নরবাঁল পৃজা যতক্ষণ নাহ 'দিবে। 
মোম মধু নাহ দিব এ কন জানিবে | 
দক্ষণরায়েরও একি পাঁরচয় এ কাহনীতে আছে, তান দণ্ডবক্ষ মহানর 

পৃত্র। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী। পিতার মৃত্যর পর তান রাজা হন, 
“জঙ্গলের িচেতার রাজত্ব হইল ॥” ডাঁকিনী, যোঁগনী, কালভূত, দেড় লক্ষ 
সোমার, সাইন্িশ কোট কূহকি সেপাই লস্কর তাঁর ছল। তাঁর অস্বের মধ্যে 
ছিল সটচক্র, গদাচন্র, ধম চক্র বাণ, শেল ইত্যাঁদ । আর ছল বনের বাঘ, জলের 
কামর, হাঙ্গর প্রভাত । 
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দাঁক্ষণরায় “অত্যাচার করে যায় মানুষ ধরিয়া, “বাদাবনে মানুষের দেখা যাঁদ 
পায়। বাঘের ছুরত হইয়া পাকাঁড়য়া খায় ॥” এই রাক্ষসের জাতকে কেউই 
প্রাতরোধ করতে পারাছল না। 
রাক্ষসের জাত মানুষ খাইতে লাগিল । 
কেহ তার প্রাতকার কাঁরতে নারিল ॥ 
তাই আল্লার হ্‌ক্‌মে সাজংগাঁল এবং বনাবাব আঠারভাটিতে আবির্ভত 
হ'লেন। তাঁরা বাদাবনে উপাচ্ছত হ'লে তাঁদের রূপে “বন হয়েছে উজলা |” 
ণকম্তু দাক্ষণরায় বলে উঠলেন £ 


বলে মেরা বাদাবনে নেড়ে আইল ক কারণে 
যবনেরে দেহ ভাগাইয়া । 
দেও দানা ভূত যারা মেরা তাবেদার তারা 


ডেকে আন যাইব লাঁড়তে। 

অর্থাৎ দাঁক্ষণরায়ের পরবতাঁ সময়ের আঁবভত শীন্ত বনাবাব। নারায়ণী 
কা"হন, দাক্ষণরায়ের কাঁহনী, বড় গাঁজখাঁর কাহনণ ধোনা মোনা এবং দুখের 
কাহনী এবং বনাবাব সাজংগাঁলর কাহিনী মুখে মুখে প্রচারিত । এই ববাশপ্ত 
কাহনীগহাল যুৃন্ত হয়ে একাট পালাগান রূপে পূর্ণতা লাভ করেছে । মনে হয় 
এক সময়ে কাঁহনীগ্াল স্বতন্্রভাবে ছিল । স্বতন্ত্র এবং প্রীক্প্ত কাহনীগ্াল 
পরব্তাঁকালে একন্রে গ্রাথত হয়ে বনাবাবর পালায় উন্নত হয়েছে । সমগ্র পালায় 
বনাবাঁব মাতৃরূপা, ভন্তবংসলা, করুণাময় এবং দয়াবতী । তিনি কখনই উগ্র 
ভরাবহ এবং হিংস্র নন। 

মাঁদনায় একই গভে” একই ওরসে পুরুষ সাজংগাঁল এবং নারী বনাবাঁব 
আধিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু পালাটর নাম সাজংগাঁল না হ'য়ে বনাবাব 
হয়েছে। পালাতে মূল শান্ত বনাবাব, সাজংগাঁল তার সহায়ক শান্ত মানর। 
উভয়ে ভাই-বোন বলে হত হয়েছে । 

কাহনীতে দুটি মৌলিক শান্তর দ্বন্দ আছে, একাঁদকে বারজহাটর ধনবান 
ধোনা-মোনা, বিপরীতে বিধবার দরিদ্র সন্তান দুখে । মধ্যযুগের ধনী বনাম 
দারদ্রের সংঘাত এখানে আছে । লক্ষ্যণীয় বিষয় ধোনা-মোনা দাঁক্ষণরায়ের ভন্ত 
বনাবাবর ভন্ত দুখে । ধনবান ধোনামৌলে দক্ষিণরায়কে নরবাল পুজা 'দয়ে 
তার হুকুমে সাত ভিঙা মোম মধ? সংগ্রহ করে দেশে ফিরল। কন্তু বাধরূপী 
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দাঁ্ষণ রায়ের গ্রাস থেকে বনাবাঁব দুখেকেই রক্ষা করলেন। শুধু দুখেকেই 
রক্ষা করলেন না, প্রতারক ধোনাকেও শা'স্ত দিলেন, তাঁরই হ্‌কূমে ধোনা দুখেকে 
তার কন্যার গ্বামীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল। 

কাহিনীর মধ্যে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড়গাঁজখাঁর কোনরূপ বিরোধের চিন্ 
নেই। পরন্তু বনাবাব এবং সাজংাঁলর তাড়া খেয়ে দক্ষিণ রায় “'ভাঙ্গরে 
পেীছিল গিয়া নজাঁদগে গাঁজর |» গাঁজও বলেন, “নামেতে দাক্ষণ রায় বন্ধু 
যে আমার ।” ধরায় সমন্বয়ের চিন্ত এট । 

কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতাও নন 'কংবা কৃষর 
দেবতাও নন, তান “মোম মধু সজনকারী” ধোনা-মোনা নামক ধনবান মৌলেদের 
দেবতা, এই লৌকক দেবতা বাদাবনে চাষবাসের অনেক আগের দেবতা । অরণ্য- 
দেবতা তিনি এবং বনাবাঁব ধনবানদের ধন উপার্জনের সহায়ক দাঁরদ্র দুখেদের 
মাত্‌ দেবী । তাই “কহে 'বাঁব এক বেটা দুখে ছিল মোর । তাহার দুঃখেতে 
আম আঁছনু কাতর ॥৮ কারণ, “দুখে বেটা গরীব লাছার ॥» বাংলা সাহত্যে 
এ ধরনের চারব্র দুলভ, লোকসাহত্যের গৌবব। 

সমগ্র পালাগানাটকে নিম্নীলাখত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ কাহনীর 
সুচনা, বনাবাঁব ও সাজধালর জন্মবন্তান্ত, গুলালাবাবব লথ্গে বেরাহম 
ফাঁকরের বিবাহ, গুলালাবাবর বনবাস, বাপ-মায়ের নিকট থেকে বিদায় হয়ে 
মাঁদনা শারফে স্ারদ হাত যাবার কাহিন?, বনাবাব বা সাজংালর মাঁদনা থেকে 
আসবার বৃত্তান্ত, ভাঁট দেশে আগমন, ভাট দেশে নারায়ণীর সঙ্গো যুষ্ধ, বন- 
বাবর জয়লাভ ও নারায়ণনর আনুগত্য স্বীকার, বাদাবনে মোম মধু সংগ্রহের 
জন্য ধোনা মৌলের যাত্রা, ধোনামৌলে কতক দুখেকে দাক্ষিণ রায়ের নিকট 
সমর্পণ, বনাবাব কতক দুখে উদ্ধার, বড়গাজখাঁর নিকটে বনাবাব ও দক্ষিণ 
রায়ের উপাস্থাতি, ধোনামৌলের আপনশগ্রামে প্রত্যাবর্তন, পনুন্রহারা দুখে মাতার 
শোক, বনাবাঁবর কৃপায় দুখের দুঃখের অবসান ববাহ ও সুখ শান্ততে বসবাস । 

উল্লেখ্য নারী চরিশ্র পাঁচটি, যথা-_ফনলাঁবাঁব, গুলালাবাবি, নারায়ণ, দুখের মা 
এবং বনাঁবাব ; পুরুষ চীন নাট, যথা-বেরহাম ফাঁকর, সাজধাঁল, দক্ষিণ- 
রায়, ধোনা মোনা দুখে, সনাতন, ভাঙ্গর সাঃ ছেকেন্দার বাদসার পুত্র বড় গাঁজ- 
খাঁ এবং গ্রামবাসী, কমণারগণ ও সৈনাসামন্ত। পশহচারপ্ল হরিণ, বাঘ, কুমির 
হাঙ্গর ইত্যাঁদ । কাহনীর ঘটনাস্থল মাঁদনা এবং বাদাবন। 
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আলোচ্য পালার রচাঁয়তা মোহাম্মদ মূনসী । লেখক পাঁরাচাঁতিতে আছে £ 
কহে মোহাম্মদ মনসা জনাবে সবার । 
ভুরসুট কানপুরে বসাঁত আমার ॥। 
ছেজদা শোকর মেরা দরগায় খোদার । 
খায়ের করিল আল্লা এবাতে আমার ॥ 
মুনসা বয়নদ্দী রাঁচত পালাগানও আছে। আলোচ্য পালাট ১৩০৫ সালের 
১২ইই ফাল্গুন রচিত হয় বলে উল্লেখ আছে। গানের ভঁণতায় আরও নাম 
আছে, হীন আছরাঁদ্দন, অধম ছাদেক মুনসী, মুনসী মোহম্মদ প্রমুখ । 
বনাবাঁব সম্পকে” 'বাভল্ন মত আছে, 'বনদহগ বনচণ্ডী, বনষন্ঠী বা বিশালাক্ষণ 
কালক্রমে ইসলাম ধর্মের প্রাধান/কালে বনাঁবাঁব হ'য়েছেন', মতান্তরে বনাবাব গহন্দু 
মুসলমানের লৌকিক ধর্মীচন্তার সমাঁদ্বত বা মিলত অরণ্য দেবী, আবার কেউ 
কেউ বলেন, বনাঁবাঁব “আদ পাঠান যুগের কোন মুসলমান সাধকা ও ইসলাম 
ধম" প্রচারকা আঁভজাত মাঁহলা ছিলেন ।* শ্রীগোপেন্দ্রুকষ বসু মহাশয়ের মতে 
“বনাবাব যে আদতে বনদেবণ তা বর্তমানের মতি ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে 
ধরা পড়ে । এখনও এর আকৃতিতে ও বেশভ,যায় অরণ্য বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ 
পায়ান' । (বাংলার লৌকিক দেবতা--পুঃ ১০)। এর মার্ত “আত সুগ্রী, 
পৌরাণিক দেবীদের মতোই লাবণ]ময়ী, বালক সন্তানকে কোলে [নিয়েও বন- 
বাবর মৃর্তি দেখা যায়” (এ)। 
সংদ্দরবনের 'বাভন্ন স্থানে বনাবাঁবর পূজা এখনও অনহু'গ্ঠত হয় । বর্তমানে 
দাক্ষণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত খাড়ী ( মৌজা--৪৯) গ্রামাট একাঁট প্রাচীন ও 
বাধ গ্রাম হিসাবে খ্যাত ছিল । উহা বতমানে মথুরাপুর থানার অধানে 
একটি সামান্য পল্লীর্‌পে চিচ্ছিত । অথচ প্রাীন গ্রন্হাঁদর মধ্যে গ্রীস্টীয় দশম-__ 
একাদশ শতাব্দীতে রাঁচত ডাকর্ণব নামক একখান পুশথতে বৌদ্ধতান্তকদের 
চৌষাট্রীট পণঠচ্থানের মধ্যে একটি পখটগ্থানরূপে উহার নাম দেখা যায় । এছাড়া 
মহারাজ লক্ষণ সেনের তাম্রশাসনেও উহার উল্লেখ আছে। 
তাশ্রশাসনের “উন্তালাপ পাঠে জানা যায় যে বঙ্গদেশ সেন রাজগণের শাসন- 
কালে (শ্রীপ্টীয় ১২শ শতাব্দী ) উহা তৎকালীন শাসন বিভাগ পৌন্ডবর্্ধন 
ভ্রান্তর মধ্যে খাড়ী মণ্ডলের সদর স্থান ছিল এবং উহার অধীন মণ্ডল গ্রামে 
মহারাজা লক্ষণ সেন ব্যাসদেব শর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ভামদান করেন । ***** 
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“গ্রামে একাঁটি বৃহৎ পহদ্করণীর দক্ষিণপরূর্ব পাড়ে বড়খাগাজীর আস্তানা 
অবাচ্ছিত। *****"এই ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, মুখে চাপদাঁড়ী, পায়ে 
জুতো এবং দাঁক্ষণহস্ত উধের্য তালয়া যোদ্ধাবেশী অনশ্বারোহ? বড়খাঁগাজণর 
মাত প্রাতথ্ঠিত আছে! মাঁতিট মনুষ্য প্রমাণ হইবে। ইহা ভিন্ন ঘরের 
পশ্চিম ধারে একট বেদীর উপর মাটির ছোট ছোট সাতটি স্তূপ আছে; ইহা 
বাবগার স্থান এবং ছোট ছোট আরও অনেকগুলি গাজী সাহেব ও 'বাঁবমার মন্ময় 
শলন মার্ত দেখিতে পাওয়া যায় । প্রত্যেকটি মার্তর দাক্ষণ হস্তে ধৃত পতাকা 
শোঙা পাইতেছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেবলমাত্র একট হারণ বাহন 
শবাঁবমার শলন মূর্ত 1." 

“উাল্লাখত পৃত্করিণীর দাঁক্ষণ পশ্চিম পাডে বড়খাঁগাজীর আগ্তানার 
অনুরূপ একটি ঘরে নারায়ণ দেবীর মৃতি প্রাতীত্ঠত আছে । গাঁ-্দরাভ্যন্তরে 
একাঁট বাঁধান বেদীর উপর সংহবা'হনী, চত.ভরজা, ভ্রিনয়নী নারায়ণ মৃর্ত 
প্রীতাণ্ঠত, দেবী বস্ত্র ও অলংকারে সাঁঙ্জতা । এই একই বেদীর উপর বড়খাঁ- 
গাজীর মাত প্রায় দুইফ)ট উচ্চ একাট প্রস্তর স্তন্ড ও নারাষণ শীলা আছে। 
ইহা 1ভন্ন মাঁন্দর ঘরেব মধ্যে আরও অনেকগ্যাল গাজীর শলন মার্ত দেখিতে 
পাওয়া যায় । নাগায়ণী মান্দরাটও প্রাচীন 1৮ 

( পাশ্চমবঞ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৩৯--৪১) 

“রায়দীঘ রাম্তার পাশে চক্রতীর্থের নিকটে কালীনগরে একটি মাইবাবর 
বাজার আছে। বাজারের প্‌বে ওই স্থানে মাইবাবর 'নাদন্ট স্থান ছিল। 
তারই জন্য বাজ।রটির নাম “মাহীবাঁবর বাজার হয়েছে । বাজারের মধ্যে চারাঁদক 
বারান্দাযুন্ত প্‌বমুখাঁ একটি ঘরে মাহীবাবর দ্বিভুজা বিশাল মন্ময় মূর্তি 
প্রাতান্ঠত আছে । দেবী ডান পা ঝুলাইয়া এবং বাম পা মঁড়য়া ডান পায়ের 
হাঁটুর উপর তোলা অবস্থায় উপপাবন্টা । পাষে জুতো, মাথায় মুকুট ও বন্দ 
পারাহতা । ইহা ভিন্ন এই ঘরে কোলে শিশু সহ দেবীর মনন্ময় শলন মাত 
আছে 1.."মাহীবাবর নিত্য পুজা হয়, তবে প্রাত সোম ও বৃহস্পাতিবার বিশেষ 
পূজা এবং অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে মাঙ্গন পুজা উপলক্ষে হন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোকজনের সমাগম হইয়া থাকে । চ্ছানয় বাগ পরিবার 
দেবর সেবায়েত এবং পাম্ববতাঁ খাড়ী গ্রামের মুসলমান ফকিরেরা পজাদ দিয়া 
থাকেন। প্রধানতঃ কলেরা ও বসম্ত রোগের জন্যই মাহীবাঁবর নিকট মানত 
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দেওয়া হয়” (এ, পঃ ২৩৮) 

“কুলটীকরী গ্রামে সাধারণ একাঁট ঘরে 'বারমা ও বরথাঁগাঁজর প.জা হইয়া 
থাকে। এই গ্রামের বিবিমা প্রায় দুইশত বংসরের প্রাচীন এবং জাগ্রত দেবা 
বাঁলয়া কিংবদণ্তি আছে। 

“প্রতি মাসের অগ্রহায়ণ মাসের শুরু পক্ষের মগ্গলবার হইতে চৈত্র মাসের 
বারুণীতাঁথ পর্যন্ত প্রাতি শান মঞ্গলবার 'বিবিমা ও বড়খাঁগাঁজর বিশেষ 
হাজত পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে এবং বারুণশীতাঁথতে পুজা ও পূণ্যস্নানের 
পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। 'বাভন্ন গ্রাম হতে হিন্দ? মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
বশ সহমত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন এবং বাভন্ন স্থান হইতে কণ্তনয়ার 
দল প্রতি শান মঙ্গলবার উৎসব প্রাঙ্গণে কীর্তনগান করিয়া থাকেন। আতপ- 
চাল সহ ফল 'মাঁণ্টর নৈবেদ্য এবং ত্‌লসীপাতা ও বশেষ করিয়া মোরগজবা 
ফুল দিয়া বাঁবমার নিকট পূজা দেওয়া হয় ॥। মানত স্বরূপ কেহ কেহ ধূনা 
পোড়াইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ নার্দন্ট পুকুরে স্নান করিয়া দণ্ড কাটেন। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যান্ত বাববা ও বড়খাঁগাঁজর খাদেমরূপে পুজাদ 
দয়া থাকেন। শোনা যায় বহুকাল পূর্বে পৌঁ্ড্ ক্ষত্রিয় সম্প্রুদায়ভুন্ত জনৈক 
হিন্দু 'বাবমার সেবায়েত ছিলেন” (এ, পৃঃ ২২৩- ২ )। 

প্রীতিবংসর চৈত্র মাসে পযীর্ণমার দিন বাঁনয়াচক গ্রামে বাবমার পূজা উপলক্ষে 
সাধারণের জমির উপর একটি মেলা বসে। “মেলা দুই শতাধিক বংসরের 
প্রাচীন বাঁলয়া দাঁব করা হয় । কালাপাহাড়ের চক, শ্যামপ;র, রাধানগর প্রভাত 
গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দ? মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দুই তিন সহস্র নরনারীর 
সমাগম হয়” (এ, পঙও ২০৬ )। 

দাঁক্ষণ বারাসাতে “একটি টিনের চালাযুন্ত ইটের ঘরের মধ্যে 'বাঁবমার 
প্রতীক স্বরূপ পাঁচাট মাটির 'ঢাপ ও তৎসহ অনেকগনীল বাবমার শলন মতি“ 
আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যান্ত 'বাঁবমার পুজা করেন। হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই 'বাবমার পূজা দেন। পৌষ, মাঘ, ফাঙ্গুন মাসের 
প্রাত শনিবার মধ্গলবার স্ব্ীলোকগণ ভক্ষালব্ধ চাউল ও অর্থদ্বারা 'বাবমার 
'মাঙ্গন' পুজা দিয়ে থাকেন” (এ, পৃঃ ১৮৬ )। 

চারাট স্থানের 'বনাবাঝ' বা শবাবমার' পূজার ভীল্লাখত 'বিবরণের মধ্যে কত 
বৈশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বৈচিন্র্যেই লোকসংস্কৃতি ও তার শাখাগযীলর 
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প্রধান বৌশিদ্টা। লোকস্ঙ্কতি অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধন করে থাকে, 
তাতে অতাঁতের এীতহাময় সমৃদ্ধির ভগ্নাংশ থাকে, চলাঁত কালের জীবনযান্লার 
ছাপও থাকে। যেমন ছড়া, তেমাঁন লৌকিক দেবদেবীও । এদের ধারণ শান্ত ও 
বহন শান্ত প্রবল, তাই তা পুরান হয়েও নতুন, নত.ন হয়েও পুরান । ইতিহাসের 
খম্ড খম্ড 'চন্্ও এখানে আছে । 

সুন্দরবনের গ্রাচীন ইতিহাস উতান এবং পতনে বৌঁচন্ত্রাপূর্ণ । শ্রী স্তশ- 
চন্দ্র মনত মহাশয়ের মতে সুন্দরবনের ভাগ্য “বৌদ্ধষগের শেষভাগে পাঁড়য়া 
[গয়াছল এবং 'হন্দু রাজত্বে পুনরায় জা'গয়াছিল, পরে মোঘলের মধ্য যুগে 
পাঁড়য়াছে আর উঠে নাই। মোগল আমলের গ্রথমভাগে পাশ্চাত্যের যে সকল 
জাত বাঁণজ্যের জন্য এদেশে আসিয়াছল তাহারা স,বরবনকে এমন পতিত, 
অগম্য হিংস্র সোঁবত এবং অরণ্যাবৃত দেখেন নাই । তাঁহারা যাহা দৌঁখয়াছলেন 
এখন তাহার চিহ্মান্র নাই । এমন আশ্চর্য পতন সন্দরবন ভিন্ন অন্য কোথাও 
নাই” (যশোহর-খুলনার ইতিহাস )। 

প্রাচীন কালের নিদর্শন হসাবে সাগর দ্বীপ, হাতিয়াগড়, মান নদী, রায়দীঘ 
কণ্কনদীঘ, জটার দেউল, 1বারাণর মান্দর, ভরতগড়, ভরত গাজার মান্দর, পীর 
গোরা চাঁদের সমাধ ইত্যাঁদ এখনও রয়েছে । রয়েছে বহু তশ্-মল্ত্র, বহু লৌকিক 
দেব-দেবী। এ সবের স্মীত সুন্দরবনের মৌলে, বাউলে, মাঁঝমাল্লা, কাঠযীরয়া, 
বনভ্ীমকে কাঁষভাঁমিতে রূপান্তরিত করার শ্রমজীবী মানুষেরা বহন করে 
চলেছেন । এই শ্রমজীবী মানুষেরা সম্প্রদায় 'নার্বশেষে বনাথাঁবকে 'মা জননী- 
রূপে ভন্তি করে আসছেন । তাঁরা দাঁক্ষণ রায়কে ভয় করেন, কিন্ত; বনাঁবাঁবকে 
মা র্‌পেভান্ত করেন। ভয় ওভান্তর মধ্যে যে পার্থকা, সেই পার্থকাই দক্ষিণ 
রায় এবং বনাবাবর মধ্যে রয়েছে । দাঁক্ষণ রায় হিংস্র, তয়ঙ্কর , বনাবাব 
করুণাময় । দাঁক্ষণ রায় হিংস্র দেবতা, বনাবাঁব বনের শ্রমজীবী নরনারীর জননী । 
এই জননীর লৌকিক নাট্যগানই “বনাবাবর জহুরানামা ।” এ পালা এখনো 
মণস্ছু হয় । 


উত্তরবাজর বনাক্গবতা 
শিবপদ ভোমিক 


উত্তরে হিমালয়ের কোলে যে অরণ্যভাঁম সেখানে আজ বহু জনপদ গড়ে 
উঠেছে । এক কালে তারই পাদদেশে ছিল গৌড় রাজ্য--যা কোন সময়ে বাংলা 
দেশের কেন্দ্রাবম্দু হয়ে দাঁড়য়োছিল। কিম্তু সোঁদনও উত্তরে আজকের তরাই 
ও ডংয়ার্স অণ্ুল জুড়ে ছিল গভীর অরণ্যভ্ম । পণ্চিমবধ্গের মোট অরণ্যা- 
গলের এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচাঁবহার ও দাঁজলং জেলায় । 
এই অরণ্য এত গভীর ছিল যে আলোও সেখানে প্রবেশ করতে পারত না। জে. 
এফ, গ্রানং, বুকানন-হ্যামিলটন ও হান্টারের 'িববরনীতে দেখা যায়, বৈকৃণ্ঠপুর 
প্রভৃতি অরণ্য সৌঁদন ছিল দুভে'দ্য। আজও উত্তরবঙ্গের অরণ্যা্লের মধ্যে 
৪০০ বর্গ কিলোমিটার অণ্চল অগম্য। 

যাঁদও এই সব অরণ্য আজ তেমন গভীর নেই । অরণ্য সম্পদ আজ লঃখেরাদের 
হাতে গড়ে নিঃশোঁষত হতে চলেছে, তবুও এককালে এই অরণ্যকে ঘিরেই গড়ে 
উঠোঁছল উত্তরবঙ্গের সভাতা। অরণ্যের মধু, কাঠ, পশ্ ভেষজ মানুষের আজও 
প্রয়োজনগয় সামগ্রী । এক সময়ে এল সংগ্রহ করাই ছিল মানুষের জীবিকা । 
তাই অরণ্যের কোলে কোলে সোঁদন গড়ে উঠোঁছল জনবসাঁতি। আর এই 
অরণোর রহস্যের আভিসারে সৌঁদনের মানুষের মন যে বার বার দোলায়ত 
হয়েছে তারই প্রমাণ পাই তাদের 'বাভন্ন লোকধঝি্বাসের মধ্যে । বনরাজির 
গভনর গহনে ডুব 'দিয়ে মানুষ বার বার আহরণ করতে চেয়েছে অমূল্য মাণরত্ব। 
তাই তাদের লোকাঝবাস, লোকশ্রাততে পাই বনদেবতার বিচিন্ত্র সমাবেশ । 
কখনও রহস্য ভেদে অপারগ হয়ে আবার কখনও বা মুজ্ধবিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
আবার কখনও বা কৌম 'বি'বাসের আনুগত্যে তাঁরা 'বিচিন্ত বনদেবতার গ্রাত শ্রদ্ধা 
জানয়েছেন। আবার কখনও বা ভয়ে ভান্ত অর্থ দিয়েছেন । কালে কালে এর সংগে 
1মশেছে কিংবদন্তি, লোকাচার, লোককথা ও ছড়ার (বা মণ্ঘ তশ্বের) সমন্বয় । 
ফলে বাভন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাধক দেবতার প্রভাব্‌ ও প্রাধান্য ঘটেছে । 


৬৬ 


এই সব বনদেবতার মধ্যে বাঘ, হাঁত এবং মোষেরই প্রাধান্য বেশী । এছাড়া 
সাপ, ময়ূর ইত্যাদ পশহপক্ষী ছাড়াও আছে 'বাঁভন্ন বৃক্ষপ্‌জা এবং ব্যাপকভাবে 


গ্রচালত [তস্তাবাঁড়র পূজা । এই ধরনের কিছ; বন দেবতার 'ববরণ আমরা 
নিচে দিলাম । 


ব্য।ঘ্র দেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতা 


অরণ্যসম্পদ আহরণকারীদের কাছে বাঘ যেমন আতঙ্কের বন্তু তেমান 
তাকে ভয়ে তারা ভান্ত ও পুজা দিয়ে থাকেন। স্মন্দরবনের দক্ষিণ রায়ের মতো 
উত্তরবঙ্গে সোনা রায়ের পূজা হয়ে থাকে । সোনা রায়ের পূজা উত্তরবঙ্গে, 
আসামের গোয়ালপড়া, বাংলা দেশের রংপুর, রাজসাহা, পাবনা ইত্যাদ জেলায় 
এবং বিহারের পখীর্ণয়া জেলায়ও হয়ে থাকে । সোনা রায়ের মত নেই বলে 
বলা হলেও কখনও বান্রাসন গামবুট পাঁরাহত অথবা সম্যাস' রূপা সোনা রায়ের 
মূর্ত পাওয়া ঘায়। লৌকিক এই দেবতার পায় আজ আর তেমন জাঁকজমক 
না থাকলেও রাখাল, কৃষক ইত্যাদি গ্রামীণ মানুষের মধ্যে আজও তার প্রচলন 
রয়েছে। 

সাধারণত পৌৰ সংক্রান্তিতে বা কোথাও কোথাও শিব চতদ্দরশীর রানে সোনা 
রায়ের পূজা হয়ে থাকে । পুজা উপলক্ষে ভন্তরা দল বেধে বাঁড় বাঁড় গয়ে 
সোনা রায়ের মাহাত্ম্যকীর্তন করে থাকে । একজন সোনা রায়ের পালাগান সর 
করে আবাঁন্ত করে আর সংগীরা ধুয়ো ধরে। ভন্তরা দলের সঙ্গে পাটের আঁশ ও 
সোলার ফুল সাত্জত একটি বংশদণ্ড, একটি চামর এবং একাট ঘটিতে দুধ 
মাশ্রত জল নিয়ে বের হয়। ঘাঁটর জল ও ফুল নিয়ে গৃহীকে আশীবাদ করে 
এবং চাঁদা নেয় । গায়করা কখনও সোনা রায়ের পালার খন্ডাংশ গেমে থাকেন 

সোনা রায়ের উপাত্ত সম্পকে শ্রত্েয় গুরুসদয় দত্ত বলেছেন £ ব্যাগ্র 
দেবতা পশ্চিমবঙ্গের সম্দরবন অণ্লে এবং উত্তরবঙ্গের তরাই অগলে প্রথম আব- 
ভূত হন। এতদগুলে বাঘের দ্বারা মানুষ ও গৃহপালিত জন্তন লাণ্ঠত হয় 
এবং গ্বভাবতই স.যোগ সন্ধানীরা প্রচার করতে সক্ষম হয় সে, বাঘ নামক দেবতাকে 
শনবত্ত করা যাবে তাকে ভক্ষ্যদ্রব্য উপহার দিয়ে। এর ফলে সকলে বাঘের এই 
লুটের হাত থেকে রক্ষা পাবে ।****"কাজেই একথা অস্বাঁকার করা যায় না ষে 


৮৭ 


সোনা রায় আদতে লৌকিক দেবতা 'ছিলেন। পরবতাঁ কালে তার সঙ্গে পৌরাণিক 
ও এঁতিহাঁসক কাহনী যস্ত হয়েছে। 

সোনা রায়ের কোন 'নাঁদ্ট মার্ত নেই বলেই ধারণা । 'ঢাবর উপরে ফুল 
দিয়ে আবার কোথাও তাক একটি লাঠির মাথায় ফুলের মালা ঝলয়ে পূজা 
করা হয়। মালদার গৌড়ে সোনা রায়ের যে পাট বা থান এখনও দেখা যায় প্রত 
বছর সেখানে সোনা রায়ের প্‌জা হয় । মাটির 1ঢাঁবর উপর এক খণ্ড পাথরকেই 
সোনা রায় নামে পজ্জা করা হয় ॥। রাতুয়া থানার কাগাঁচড়া গ্রামে সোনা রায়-এর 
পাকা মান্দর আছে। মাঁন্দরে ব্যাঘ্রাসন সোনা রায়ের মূর্তি প্রাতিষ্ঠিত। “মালদহ 
সংগ্রহশালায় রাক্ষত সোনা রায়ের একটি মযর্ত আছে। মত4টকে সংগ্রহ- 
শালার কতর্পক্ষ দশম শতাব্দীর মত বলিয়া চিহ্ছিত কয়িয়ছেন। মাত 
কোমর পর্যন্ত ভাঙা; উপরের দিকটা নাই । নীচের অংশে দেখিতে পাওয়া যায় 
একাঁট সবল ও বৃহৎ বাঘের উপর বাঁসয়া আছে একটি পঃরুষ মার্ত। পায়ে 
বুট জুভা। জুতার ডগা নাগরাই জুতার মতো উপরের দিকে তোলা । মালকোচা 
দয়া কাপড় পরা। বাহন বাখাঁট মুখ ব্যাদান কারয়া দাঁড়।ইয়া আছে । এই 
মূতিট আদনা অঞণ্লের সাতাশঘরা হইতে ১৯৭২ গ্রান্টাব্দে মাঁট খুড়য়া 
পাওয়া গিয়াছে । পাথরের এই মূর্তি উত্তর বাংলায় প্রাচীন কালে সোনা রায়ের 
পূজার বহুল প্রচলনের কথাই খোষ্ণা কারতেছে। পাথরের মাত হইতে এ 
ধারণা করাও অস্বাভাঁবক নয় যে সেকালে সোনা রায়ের পূজা শিষ্ট সমাজ এবং 
রাজা জাঁমদারদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল ।৮ 

[ ফনী পালঃ সোনা রায়ের পূজা পাঁচলী ও প্রসঙ্গত £ পৃঃ & ] 
উত্তরবাংলার বহহদ্থানে পজাকালে সোনা রায়ের মূন্ময় মুর্তি দেখা যায় । 

সোনা রারকে অনেকে স্বর্ণাধপা৩ অথাৎ সোনার দেশের আধপাঁত বলে 
আঁভাহত করেন। 

গোধন ও ধান প্রধান সম্পদ । আর অরণ্যের সম্পদ কাঠ, পশহ, মধু, ওষাঁধ, 
রেশম গুটি ইত্যাদি সম্পদও প্রধান । একটি শ্লোকে আছে ঃ 

ধান হইল বড় ধন আর ধন গাই। 
কিছু ধন সোনা রূপা আর সব ছাই ॥ 
[ প্রবাদ £ সংগ্রহঃ ফনী পাল ] 
কিংবদদ্তি প্রচালত আছে যে, সোনা রায়ের ভাই রুপা রায় । মনে করা 


৬৮ 


হয় কোন পরাক্রমশালী রাজার নাম ছিল সোনা রায় আর তার ভাই রূপা রায়। 
সোনা রায় রাজা হলেও ব্যাণ্র দেবতা রূপে উত্তরবঙ্গের সবন্ পাাঁজত হয়ে থাকেন। 
ব্যাঘ্রবাহন চত্ভ্ভজ মাত কোথাও কোথাও “মহারাজা” নামে পাাজত হয় । সোনা 
রায়ের সঙ্গে যেমন শিবের মিল পাওয়া যায় তেমান মল পাওয়া যায় রাজবংশন 
সম্প্রদায়ের লৌকক দেবতা মহাকালের স্গেও। আবার চৈতন্য প্রভাবে সোনা 
রায় কখনও কালো সোনা হয়ে পড়েন। কেউ কেউ আবার বলেন সোনা রায় 
ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক 1ছলেন। সোনা রায়কে শেষ জীবনে সম্ন্যাসস রূপে 
দেখা যায় । অর্থাৎ পালা গানের যে অংশে সোনা রায়ের পূজা ও মাহাজ্ম বর্ণনা 
করা হয়েছে সেই অংশে আকাঁস্মকভাবে সোনা রায় তার ভাই উপা রায় (রূপা রায়)- 
কে নিয়ে সন্ন্যাসী রূপে আবভূত হন। সোনা রায়ের এই দন্বযাসী রূপ শৈব 
প্রভাবে না সন্াসী বিদ্রোহের প্রভাবে পালাগাম়কদের মুখে রূপাণতাঁরত হয়েছে 
তা বলা মাঞ্কল। 

সোনা রায়ের পূজা 'বাভলস্থানে 'বাঁভন সময়ে হয়। সাধারণত বৈশাখ, 
আধাঢ়, আধ্বন বা পৌধ মাসে সোনা রায়ের পুজা হয় । এই মাসগুীল ফসলের 
সঙ্গে সম্পাকত । তাই বানঘ্রদেবতা সোনা রায়কে ফসলের দ্বেতাও বলা 
যেতে পারে। 


ভাম্ডানশ 


ভান্ডান, ভান্ডারন? বা ভাদ্ডালী দেবীকে পৌরাণক দেবী বলে আঙ্রকাল 
দাঁব করা হয়। এই দেবীপজার উপাত্ত সম্পর্কে নানা কাহনী প্রচালত 
আছে । 

ক. নহুস রাজা শারদীয়া দ:গাঁপুঞজার আয়োজন করে শিকারে যান 
এবং তাঁর ফিরতে দোঁর হওয়ায় রাজবাঁড়িতে যথারীত দুগাঁপূজা ও বিজবাদশমীর 
[াবসজন হয়। কন্তু রাজার পুজা না 'নয়ে দেবী স্বর্গে ফরবেন ন। বলে 
ব্যাঘ্রপৃষ্ঠটে আরোহণ করে বনমধ্যে রাজার সম্মুখে উপাস্থছত হন। রাজা 
একাদশীতে বনফুল দিয়ে দেবীর পূজা করেন। এর থেকে ভান্ডানী পুজার 
প্রচলন হয় । 

খ. কোচাঁবহারের রাজবাঁড়র দুগরপজার পর বিজয়াদশমীর 'তাঁথতে 
দেবী দূর্গা কৈলাশ গমন কালে তাঁর মালপন্ত্রের তত্বাবধানকারণী ভাম্ডারনী পথে 


৮৯ 


হঠাৎ অসন্ন্থ হয়ে পড়েন। ফলে দেবীকে আরও 'তিন দিন মর্তেয থাকতে হয়। 
এবং এই তিন দন পুনরায় তাঁর পূজা হয়। 

গ. দশমীতে দেবী দূগরি মর্তয ত্যাগ কালে তাঁর বোন ভাম্ডালী দেবা 
মতে তার প.জা প্রার্থনা করেন । এবং দঃগাঁ দেবীর দেশে একাদশ তাথ 
থেকে তন ?দন শারদীয়া দূর্গা পুজার ন্যায় ভান্ডালী পূজা হয়। 

ঘ. ভান্ডালী দেবা চন্ডীরই এক রূপ । চন্ডীম্গল কাব্যের ধনপাঁতর 
স্্ী খুলনা দীর্দনে দেবীর এই মাার্ত স্বদ্নে দেখেন । এবং তাঁর পূজা করেন। 

এইভাবে পৌরাণিক কাহনীর সংগে সংযোগ স্থাপনের চেন্টা থাকলেও এই 
সব দেবদেবীর লৌকিক রূপও দেখা যায় । আসলে এই দেবীও সোনা রায়ের 
মতো লৌকক। হান বনদেবী। 

ভান্ডানী দেবী 'দ্বভূজা এবং ব্যাঘ্রবাহনী। আবার কোথাও এই দেবীকে 
[সংহবাহনীরূপেও দেখা যায়। তাঁর চাপ হাত। দ;গাঁদেবীর অনুকরণে 
কোথাও লক্ষমী-সরস্বতী বা লক্ষমী-সরস্বতী ও কারক গণেশের পজা হয়ে 
থাকে। অনেকে তাই ভাবেন ভাম্ডানী দুগাঁদেবীরই লৌকক রূপ । সর্ব 
লঙ্কারভ্‌ষিতা দেব বাহনের ?পঠে বসার ভগ্গীতে থাকেন। দাঁক্ষণ হস্তে 
বরাভয় অন্য হাতাঁট কোলের ওপর রাখা । দেবী পন্চমমহীখনী । আধ্মানককালে 
চতুভ্জা-দুগরি অনুকরণে ্রিলোচনা । 

ভাণ্ডানীর পজা প্রধানত কোচাবহার ও জলপাইগ্াঁড় জেলার মেখালগঞ্জ, 
মাথাভাঙ্গা, ময়নাগাঁড়, ধূপগদাড়, ফালাকাটা, আলপ.রদুয়ার প্রভাত অণলে 
দেখা যায়। এইসব অণ্চলের কোথাও 'বিজয়াদশমীর পরবরতাঁ তিনাঁদন অথবা 
লক্ষমী প্মার সময় ভাম্ডানীর পজা হয় ও মেলা বসে। ভান্ডানীর 'নাদ্ট 
পূজককে দেউসি বলে। পৌরাণিক কাহনীর সঙ্গে যতই যোগসন্র স্থাপনের 
চেস্টা হোক না কেন ভাম্ডানী আসলে লৌকিক দেবী এবং ব্যাঘ্রদেবীও বটেন। 


ফালাকাটার মহারাজ 


জলপাইগুড় জেলার আমবাড়-ফালাকাটা রেলস্টেশন থেকে মাইল দেড়েক 
উত্তরে গেলে দেখা যাবে ফালাকাটার মহারাজের মান্দর। শনের চারচালা ঘরে 
(এখন টিনের দোচালা ) মহারাজার মাটির মৃর্তি। মহারাজার দুপাশে দুজন 
পাইক, মহারাজা বাঘের পাশে দাঁড়য়ে। 


৪৪০ 


এই মহারাজ ঠাক:রের প্রভাব উত্তরবঞ্যের প্রায় সর্বন্ত। উত্তরবঙ্গের পাঁচাট 
জেলার কোন নাকোন অগ্লে মহারাজ ঠাকুরের মান্দর বা থান আজও দেখা 
যায়॥ এই মহারাজ কখনও হস্তাঁ, কখনও বা বাঘ বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 
লৌকক এই দেবতা মহারাজ ঠাকৃর পরবত+% কালে পৌরা?ণক প্রভাবিত হয়ে 
মহাদেব, ইন্দ্র আভন্নরূপে গণ্য হয়েছেন। কোথাও কোথাও এই দেবপজায় 
বৌদ্ধ তাল্লিক পূজাপদ্ধীতির সঙ্গে অদ্ভূত মিল দেখা যায়। কিন্তু 'বাভনন 
দিক বিচার করলে মহারাজ ঠাকুরকে বনদেবতার অভন্নর্প বলে মনে হয়। 
ফালাকাটার মহারাজ সম্পকে হ্থান৭য় প্রচালত ছড়ায় বলা হ্য় £ 
ভান্ত দিমু ফালাকাটা মহারাজ 
থাকেন বৈক-ণ্ঠপহর জং্গলৎ। 
সারা বছর ঠাকুর থাকেন খালং 
হোগলার জঙ্গল 
পশ্চিমে হইল করতোয়া 
উত্তর হইতে পূর্বৎ তিস্তাবাঁড় 
বহে ধার! 
এই চৌহাঁদ্দর মাঝ বসং প্রভুর, 
আম্ধারৎ প্রভ্‌ করেন আনাগোনা, 
দেছেন চম্‌কা হানা মাঝও মাঝং। 
প্রভু না জানেন জাত 'বিচার, 
মানাঁষ গরু ছাগল ভেড়া তাই 
প্রভুর নিকট তামাম সমান । 


বাপ দোহাই দনু তোক 
গাবুর বয়সে দেখা না পাই তোক। 
স্পম্টতই বোঝা যায় এই বনদেবতা বা ব্যাপ্রদেবতা স্থানীয় আধবাসীদের 
কাছে বিশেষ ভয় বা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা পেতেন । গাবুর বয়সে (যৌবন বয়সে ) 
যেন তোর দেখা না পাই-এই কথার মধ্য দিয়ে ভয়ের প্রকাশ পাওয়া যায় । 
কেবল ফালাকাটায় নয়, এর আশে পাশে ?িকারপুরে, রংধামালীতে ও লালটং-এও 
অনুরূপ মাৃতপুজা হয়ে থাকে । রংধামালীতে পূজা হয় লক্ষমটপজার 'দিন, 


৪১১ 


শ্রাণ মাসে আমবাঁড়.ফালাকাটার পুজা এবং ভাদুমাসে লালটং-এর পূজা হয়ে 
থাকে। এই এলাকার পাশেই বৈকষ্ঠপুর অরণা অণ্চল। ভুটান, 'সাঁকম ও 
নেপালের ব্যাপক পাহাড় অণল বৈকুম্ঠপুরকে দুর্গ প্রাচীরের মতো ঘিরে রেখেছে। 
এই বৈক্‌ণ্ঠপুর ও তার সংলগ্ন অরণ্য অণুল এক সময়ে ছিল এখানকার অর্থনীতির 
প্রধান উৎস। বনের কাঠ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে দেশ বিদেশে চালানকে 
কেন্দ্র করে এক সময়ে ফালাকাটায় প্রধান ব্যণিজ্্য কেন্দ্র গড়ে উঠোছল বলে 
অনুমান করা যায়। জে. এফ. গ্রনিং, বুকানন হ্যামিলটন তাদের বিবরণীতে 
ফালকাটার এঁতহ্যের উল্লেখ করেছেন। বষয়ি এখানে করতোয়া নদ 'দয়ে 
হাজারমণী নৌকা আসত । এরই পাশে করতোয়া নদীর তীরে ছিল ভজন- 
পুরের বন্দর, পচাগড়ের বন্দর, শালডাগ্গা, খোড়ামারা, দেবীগঞ্জ প্রভাত বন্দর 
ছিল সেকালে জমঙ্মাট ৷ এই বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রধান রপ্তানগ ছিল অরণ্যসম্পদ । 
স্বভাবতই মহারাজা এই অরণোর দেবতা হিসাবে জাগ্রত ছিলেন । বনের কাঠ 
কাটা, মধু সংগ্রহ এবং 'বাঁভল্ন ভেষজ ও বনজ সম্পদ এবং পশু সংগ্রহের জন্য 
যারা এই অরণ্যে যেতেন তাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কত লোকসা'হত্য ও 
লোকাচার। বনসম্পদ আহরণকারীরা উল্লাখত মহারাজ থানের থেকে প্রথম 
যার যার সামথ্য: অনুযায়ী পূজা দেওয়া সুতার লাছি 'কনতেন। এই সূতা 
যতদূর যাবে বনের ততদঢর পযন্ত অংশে তারা বনজসম্পদ আহরণ করতে 
পারতেন । বনের মাঝে যাবার আগে তারা মহারাজের পুজা দিতেন। পূজার 
আয়োজন সামান্য । দেবতা বলেন, 'যাঁদ অন্ন দিতে না পারো তবে মধ, কলা, 
কলাই আর ভান্ত দিয়ে ভোগ দেবে ।” পায়রা, মুরগী, হাঁস ইত্যাদ বালি দেবার 
রীতি আছে। মাঠের পাশে আর এক ঠাকুরাণীর ঘর। সেখানে থাকেন 
তিস্তাবুড়। তারও পূজা দেওয়া হয় । কাঁথত আছে মহারাজ ও তিস্তাবাঁড়র 
মধে এক লড়াইয়ের পর এইরূপ সহাবস্থানের সাঁন্ধ হয়। একবার মহারাজের 
কাছে এক বুড়র ছেলেকে বাল দিতে আনলে ব্াঁড় কাঁদতে থাকেন। তার 
কানা শুনে তিস্তা ক্ষেপে যায় এবং সব ভাঁসয়ে নিয়ে যেতে চায় । তখন 'তিস্তাকে 
সন্তুষ্ট করার জন্য মহারাজের পাশেই তিস্তার পজ্জা হয়ে থাকে । লালটং-এ 
দেউসিরা ( পূজারারা ) পূজার আগে কান্দদীঘিতে স্নান করে 'তিনাঁদন শান্তমতে 
আর দুঁদন বৈষ্ণব মতে পুজা দিয়ে থাকেন। 

ফালাকাটার মহারাজার মৃর্তি মাটি 'দয়ে গড়া হলেও আগে নাক কাঠের 


৯৭ 


মূর্ত ছিল। 'শিকারপুরে এখনও আশীবদিরত শহারাজার কাঠের মাত" 
আছে--যাকে অনেকে ভবানী ঠাকৃরের মার্ত বলে থাকেন। এই মুর্তি তোররও 
নানা আচার অনুষ্ঠান আছে। ফু*সা (ফাঁপা নরম) নিম কাঠ দিয়ে মূর্তি 
তোর হয় । “ফালাকাটা করতোয়া ?৩স্তা নমো/উত্তরে বিধ্ব কৈলাশ." "ইত্যাদি 
বলে কাঠের হাতযাঁড়র ঘা মারা হতো । এবং অগে প্‌জা দেওয়া হতো । ম্ার্ত 
গড়ার জন্য কোন 'খলান লাগানো হতো না-_খাঁজের মধ্যে আটকে দেওয়া হতো । 
মাঁটর মৃত গড়ার সময় লোহার দা করতোয়া নদীতে স্নান করিয়ে প্‌জা 
"দিয়ে তবে তা 'দয়ে মতি“ গড়ার কাজ করা হতো । ভালুকের লোমের তুলি বা 
পাটের তাল 'দয়ে রং করা হতো আর শজারুর কটা 'দয়ে প্রাতমার চোখ 
আঁকা হতো! 

অরণ্যা্লের এই লৌকিক দেবতাকে নিয়ে পরবতাঁ“কালে বিভিন্ন গান ও 
কাহিনী রচিত হয় । 'বাভন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন অনেক সময় তাকে 
মহাদেব বা শিব থেকে পৃথক করা যায় না, তেমাঁন কোন কোন রাজা মহারাজার 
সঙ্গেও তাকে আঁভন্ন করে ফেলা হয়েছে । একটা কাহনীতে বলা হয়েছে ঃ 
কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় বন্দী রামপাল জনৈক রাজকর্মচারা বা মন্ত্রীর সহায়তায় 
গভগৃহ বা বন্দীশালা থেকে সাদা ঘোড়ায় চড়ে করতোয়া দন্রধ পার হয়ে পালা- 
চছলেন তখন ক্লান্ত হয়ে রান্রে এক গাছের 1নচে আশ্রয় নেন। সেই সময় বাঘে তাঁর 
ঘোড়া খেয়ে যায় । তখন তিনি বাঘের পুজা করতে থাকেন । তাঁর ভাই উদ্জঞিনী 
থেকে দাদাকে খুজতে এসে একই অবস্থায় পড়েন। তখন তান পুজারত 
দাদাকে পাহারা দেন। এই মহারাজই পরে মহারাজ ঠাকুর নামে পুজা পেয়ে 
আসছেন। গল্প চলতে চলতে আধ্ানক কালে তাকে ভবান। পাঠকের সঙ্জেও 
আভল করে তোলা হচ্ছে। তেমাঁন নানা রকম অলোৌকক কা'হনীও জাঁডয়ে 
পড়েছে এর সঙ্গে । মান্দরের সামনের দুটো গাছকে লোকেরা বিশেষ করে রাজ- 
বংশীরা আগে পজা দেন। পরে ঠাকুরের পূজা দেওয়া হতো। কারণ 
গহসাবে বলা হতো এই গ্রাছদুটি ঠাকুরের প্রহরী । কাহনন প্রচালত আছে £ 
একবার এক চোর ঠাকুরের গয়না 'নয়ে পালাঁচ্ছল তখন এই গাছদনটো তাকে 
চেপে ধরে। একবার এক মাহলা পূজার থালা নিয়ে যাঁচ্ছল তখন তাকেও গাছ- 
দুট ধরে ফেলে। বাঁলদানের রম্ত এই গাছের ফাঁকে রেখে দেওয়া হয়। আর 
রান্রে বাঘ এসে দুই গাছের ফাঁকে দাঁড়য়ে সেই রন্তু পান করত। এই সব গজ্পের 
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সত্যতা থাক বা না থাক কিন্তু মোটিফ (11090) দেখে স্পম্টই বোঝা যায় হীন 
বনদেবতা বা ব্/ঘ্রদেবতা না হয়ে যান না। 


মহাকাল বাবা বা হাতি 


[হিমালয়ের কোলে পূর্বে গারো পাহাড় থেকে পশ্চিমে পার্ণিয়া জেলা পযন্ত 
বিস্তীর্ণ 'অগল জুড়ে ছিল হাতির চরণ ভ্ম । হাত সাধারণত ৬০০০ 
ফুটের ওপরে যায় না। গ্রাত বংসর বর্ার শেষে প্রচুর হাতি তরাই ও ডযয়া্স 
অণ্ুলের 'িম্নভামতে অবাধ [বচরণের জন্য দলে দলে নেমে আসে এবং শীতের 
শেষে পাহাড়ে উঠে যায়। কোন কোন সময় এক একটি দলে দেড়শত থে; 
দুইশত হাতিও থাকে । এক কথায় তরাই ও ডযরার্স অণ্লে হাতি মানহষের 
নিত্য সঙ্গী । প্রত বংসর বার শুরু থেকেই তাঁরা হাতি পুজা শুরু করেন 
আর শুরু করেন হাতি বাম্ধার আয়োজন । এরা গণেশকে হাতির দেবতারূপে 
চাহুত করেন--যার জন্য গণেশ পূুজাও করেন । এ সম্পকে গ্রামাণ্লে গলপ 
প্রচালত আছে ৪ গণেশের জন্মের পর শিব বললেন পহ্গাকে “তোমার ভাই শাঁনই 
আগে দেখবেন গণেশকে' । কিন্তু শাঁনকে খবর ?দলে তিনি ভাগনাকে দেখতে 
আসেন না। 1তান বলেন, আম যাদ দেখি তবে তোমার ছে.লর মাথা উড়ে 
যাবে । দংগাঁ মনের দুঃখে বলেন £ 


বোনের ঘরে ভাগনা হইল 

মামা দৌখবে আগত । 

কেমনে থাকিম মুই পরের ঘরত 

'দ্বগৃণ জবালায় 'বাঁধ হইল মোর বাম ॥। 

শেষ পর্ধন্ত দুগরি পাঁড়াপশীড়তে শন গণেশকে দেখতে এলেন, কিন্তু 

[তান ছয় মাস দরের স্থান থেকে ভাগনাকে দেখলেন। তাতেই ভাগনার মাথা 
উড়ে গেল। তখন শান বললেন, উত্তরে যাও, যার মাথা পাবে তার মাথা কেটে 
এনে লাগিয়ে দাও। তাতে অন্তত গণেশ বাঁচবে । উত্তর দিকে বের চেলারা 
গায়ে প্রথমেই পেল হাতির দেখা । হাতির মাথা কেটেই লাগানো হলো গণেশের 
গলায় । গণেশ বাঁচলো কিন্তু হস্তিমুখো হয়ে । দুর্গা আফসোস করে 
বললেন, 
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হাস্তিমখো ছোয়া মোর 

কেমনে উঠাম মুই কোলত । 

দ্বিগুণ জবালা বাধ হইল: মোর বাম। 

উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের পর্বে পর্বে হাঁতর কাহনী জাঁড়য়ে আছে। 

আছে গান, ছড়া, গন্প ও পুজানজ্ঠান। হাতিচারত উত্তরবঙ্গের লোকেদেয় যেন 
নখদপণে । যে বছর কলাগাছ বেশী হয়, কাশ ফুলে ভরে যায় নদীর চর, সে 
বছর হাতি আসে বেশী । সন্ধ্যায় হারণ ডাকলে হাতির আসার বাতাঁ পায় তারা । 
সাঁওতালরা বলেন, বন “সাঝমে কুত্তা ভুগতে, রাত বারা বাজ কুত্তা ভূগতে' 
তখন হাত আসবার খবর এলো । নেপালীদের 'ীধ্বাস যেবার গোয়ালঘরে 
গাইরু “করআছ” সেবার হাতি আসবেই । এই হাত আসবার খবর এল চলে 
পৃজান্ষ্ঠান। তেল, দিশ্দুর, ভাইদাল ও একণোছা ধানের শিস: দিয়ে তারা 
পূজা করে হাতিদেবতা গণেশের। কেউবা িরকেল বেজস, একগোছা 
ধানের শিস্‌, কলা, ধূপ, "দর আর মেটে হাঁড়ির মধ্যে জল রেখে মহাকাল বা 
গণেশের উদ্দেশে পূজা দেয় । ডঃয়ার্সের রাস্তাগুঁলতে মাঝে গাঝেই মহা- 
কালের বাস দেখা যায়। লাটাগুড় ফরেন্টের কাছে এমান একটা থানে গাঁড় 
চালকরা গাঁড় থাঁময়ে পুজার পয়সা ফুল বা অন্যান্য জানস দয়ে যায়। হাতি 
ধরতে যাওয়ার সময় বা হাতকে পোষ মানাবার সময়ও মহাকালের উদ্দেশে পূজা 
দেওয়া হয়। 


মৈষাল 


পশপালক যুগ থেকে উত্তরবঙ্গে মোষ পালন ও মোষচারণ একটা প্রধান 
জশীবকা হয়ে আছে । এই মোষপালক রাখালরা কখনও আপন সুখদঃখের গান 
গেয়েছেন আবার কখনও বা তাদের উদ্দেশে রাঁচত হয়েছে 'বরহাঁত'র গান। 
এই মৈষাল যেন কষে প্রীতমর্তি হয়ে ভাওয়াইয়া সুরের অপর্্ব ভাণ্ডার 
সৃষ্টি করেছেন। 

গলার কাঠি সনা মৈষাল রে-- 

মৈষাল কুন: বা দ্যাশে যাও 

কার মুখ দেখিয়া মৈষাল 

জঁ-ড়াম সনার গাও, মৈষাল রে। 
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এই মোষই মৈষালের € মোষ চালকের ) ধন সম্পদ । এমন 'কি বনের বাঘের 
মুখ থেকে মোষই তাকে বাঁচায় । একাট গান আছে £ 
ধেনু ভইষের তেমান সুখ 
কাঁড়য়া কাঁড়য়াই ছেকেন দুধ রে। 
আরে ও বাঙ্গর ভইষের দফাদার 
ভইষ গেইল তোর িলমারর বাথানে । 
মোষ বা মৈষালকে 'নিয়ে যদিও কোন আনছ্ঠানিক পুজা, মতি বা থানের: 
প্রচলন নেই তবুও মোষ এবং মোষের বাথান উত্তরবঙ্গের অরণ্যের কোলে থাকা 
রাখালয়া মানুষের বিশেষ আদরের জাীনস ছিল । 'মৈষালবন্ধ্‌ পালাগান 
বিশেষ জনাপ্রয়ও ছিল সব । 
এছাড়া 'বাভল্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছ দেবতার জনাঁপ্রয়তা রয়েছে 
যারা কোন না কোন পৌরাণিক দেবতার সত্যে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলেছেন। 
এর মধ্যে শিব এবং দৃগরি প্রাধান্য সবধিক। ছিব কখনও কাষদেবতা 
কখনও বনদেবতা আবার কখনও বা দেবাঁদদেব । দরুগাঁ লক্ষমীরুপে কাঁষ- 
দেবতা আবার কখনও বা বন্য পশুর হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য বনদেবতা । 
জলপাইগুড়ি জেলায় রাভা সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা ব্যাঘবাহনী দেব? 
কামাখ্যা। হানি দূ্গার সঙ্গে আভন্ন । আবার খাঁষ বা মখাকাল প্রকৃত অঞ্থে 
গশবেরই রূপান্তর । মে5 সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মহাকাল এক ধারে কষ ও 
শিকারের দেবতা । মহাকালের অন্য নাম বাথো। বাথোরম্ত্রী মেইনো। [তিনি 
কখনও লক্ষত্রী আবার কখনও দুগরিংপে পারাচতা । টোটোদের মধে)ও মহাকাল 
দেবতার প্রচলন 'যান ওদের ভাষায় ইসফা বা সামজা নামে পারচিত। 
দা1৪%লিংএ লেপচা জনগোষ্ঠীর জনাপ্রয় দেবতা গুমুঙ বা তুষার 
মানব, শেপাঁ ও তিব্বতীদের মধ্যে যে তুষার মানব বা ইয়োতর কথা 
প্রচালত আছে %হ-মুঙ'-কে সেইরূপ দেবতা হিসাবে কঙ্পনা করা 
হয়। চৃ-মুঙকে শিকারের দেবতা বা বন্য পশুপালক বলে ম্বীকার করা 
হয় । লেপচারা শিকারে ঘাবার আগে চু-মুঙকে পূজা দেন। বিপদসংকুল 
দুগ্গম ঘন বরফাবৃত অন্ধকার গুহাতে চু-মুঙ বাস করেন । অনেক লেপচা 
“কারী এই তুষার মানব বা ইয়োতির দেখা পেয়েছেন বলে দাব করেন। তারা 
'শেরাবু লক নামে নাচের মধ্য 'দয়ে এই দেবতার প্রা শ্রদ্ধা জানায় এবং 


৪৬ 


শিকারের অংশাঁবশেষ দেবতাকে উৎসর্গ করে । কৌম বিশ্বাসে কোন কোন জন- 
গোম্ঠী যে পশুর ওপর প্রধানভাবে নিভ“রশীল তাদের দেবতা বলে মানে । যেমন 
আক্রক্কার পগমীরা হাতির মাংস খায় । আবার সেই হাতির উদ্দেশে গান করে £ 

হেপিতা। আমরা তোমার সন্তান । 

আমাদের প্রাত রাগ করো না। 

আমরা তোমাকে হত্যা করছি । 

আবার আমাদের মধ্যে দিয়েই 

তোমাকে বাঁচয়ে তূলাছ। 

রাগ করো না, তোমার উন্নত জীবন হচ্ছে । 

এই ভাবেই জন্ম নিয়েছে বহ7 কৌলাবম্বাস। আর এই কৌলাঁববাসই 

উত্তরণ ঘটেছে বহু লোকদেবতায় ॥ এই সব বনদেবতা এই লৌকক দেবদেবীরই 
প্রতীনাধ-_যারা সুদীর্ঘকাল ধরে লোকজীবনের সুখ দুঃখের সাথ হয়ে আছে। 


৯১৭ 


বনাদবতা সম্পাকারাআকিবাসী সঙজাজের ধ্যান-ধাতরণ। 
ধশরেন্দ্রনাথ বাস্কে 


পাহাড় পর্বতে ঘেরা অরণ্য জনপদে আদিবাসীরা বাস করে এবং তারা প্রক:তি- 
পুজারগ । প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর অন্তরালে যে এক অদৃশ্য শান্ত 
গক্ুয়াশীল, তা তারা বাস করে । চন্দ্রসূর্য গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদণী পাহাড়-পর্'ত 
বন-জঞ্গল এক কথায় বিশ্বব্রদ্ধাম্ডের সব কছু তাদের ধারণায় কোন না কোন 
দেবদেবী দ্বারা পারচালিত হচ্ছে, তাই প্রকৃতি সজীব ও প্রাণবন্ত । আবহমান 
কাল ধরে আঁদবাসী সমাজ এই সব দেবদেবীর উদ্দেশেই পুজা -অর্চনার মাধ্যমে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে । জেমস ফ্রেজার লিখেছেন £ 

পুশ) ০911 ০1 ৪916 178 02960 00 1116 2990171[961010 11081 
1091019] 1011610010)6108, ভা1)601061 81011890601 11991910180 216 11%11)8 
70615901081 61085 21081098095 (0 10910 110 00677021016 00021) ০0000 
00: 50051101 (0 10110 10 00161, 10 518011, 015 0151010) 01 9001৩ 
13 68560 01) 006 02150101$090101 01 90016, 

বলতে বাধা নেই, প্রকৃঁতপ্‌জাই সমস্ত আবাস সমাজকে এক আ'ঁবচ্ছেদ্য 
সন্ত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে ॥ এমন কি আঁফ্রকা অস্ট্রৌলয়া প্রভূতি দেশের আদম 
সমাজেও একই 'ব*বাস বদ্ধমূল তা 'নচের উদ্ধৃতি থেকে স্পন্ট জানা যায় ঃ 

পুশ) 39000 ০01 0102 00111 01080901110 ৫৬৩1] 10 50111109 11619 
800 19109, 11) 70010 8190 01165 01 801069, 11) 11668 0269 8190 11115, 

পু)৩ £১10012 01 480509119 198৬5 2 [1117 ৮1161 10 056 65015061095 
০1 8311163, 15101) 216 0100810% 0০ 115৩ 11) 0665 8100 10019, 0০ 010] 
29000 65096018119 ৪ 10181) 6০ 08551 10108 ৫151911069 18103019 80 
58509 2130 (0 66 9808016 01 0৫961 9100 06100000100 0660৪ 

আঁদবাসী সমাজের এই ধমীয় বিদ্বাস আজও অটুট রয়েছে। আদিম 
1বন্বাসকে তারা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারোন । কারণ, জীবন- 


১৬- 


সংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে তারা দেখেছে যে, প্রকৃতির অম্তরালের এই অদৃশ 
শান্তর কাছে তারা বড় অসহায় । আঁতবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপধর্র়, 
মড়ক-মহামারীতে মৃতদ্ভয় তো আছেই ; এ ছাড়াও বনে জঙ্গলে বসবাস কিংবা 
চলাফেরা করতে গিয়ে সব সময়ই বিপদের আশঙকা। এ সব থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য তারা প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর অন্তরালে যে অলৌকিক 
শান্ত ক্লীয়াশীল তাঁকে দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করে। 

পূবেই উল্লেখ করোছ, আদিবাসীরা বনে-জঙগলে বাস করে। তাই, তাদের 
কঁ্পত 'বাভন্ন দেবদেবীর মধ্যে বনদেবতা ও বনদেবীর প্রাধান্য বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এখানে বলে রাখি, আঁদবাসী সমাজে দেবদেবীর কোন মার্ত 
নেই । সাকার মৃর্তিকঙ্পনা তাদের সগাজে এখনও অন:প্রবেশ করোন । নিরাকার 
মূততেই দেবদেবী পুজা পান। পূজার থানে 'বাভল্ন দেবদেবীর নামে ঘর 
কেটে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। আবার কোন কোন আদিবাসী গোচ্ঠণ দেবতার 
থানে পোড়ামাটির হাতি ঘোড়াও উৎসর্গ করে। যাই হোক, বনদেবতা ও বন- 
দেবী সম্পর্কে আঁদবাসীদের চিন্তা-ভাবনা কি 2 কি ভাবেই বা তারা বনদেবতা 
অথবা বনদেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ? 

প্রথমে লোধাগোষ্ঠীর কথাই ধরা যাক । বড়াম দেবতাকে তারা বনদেবতা 
হসাবে মানে ; বনে-জঙ্গলে ফল-মূল খাদ্য সংগ্রহ করতে যাবার আগে তারা 
বড়াম দেবতাকে স্মরণ করে থাকে । তাদের বি*বাস, বড়াম শীস্তশালী বনদেবতা 
এবং 'তিনি বনের হিংস্র জীবজন্তুদের হাত থেকে তাঁর ভন্তদের রক্ষা করার জন্য 
বাঘের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ান । 

জঙ্গলে কোন এক পুরোনো গাছের নিচে বড়াম দেবতার থান থাকে । লোধা- 
দের ধারণা, বড়াম দেবতা মানুষের মত লম্বা, সারা দেহ লোমে আবৃত, চোখ বড় 
বড় এবং তার হাতে থাকে কুড়াল। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পৌষ সংকান্ত 
এবং চৈত্র সংক্রাপ্তর দিনে মাটির ঘোড়া বা হাত উৎসর্গ করা হয়। পুজার 
দিনে লোধারা সবাই একসঞ্গে বড়াম দেবতার থানে যায়। সেখানে পূজারী 
বড়াম ঠাকুরের থানাঁট গোবর 'দয়ে 'নাকিয়ে পাঁরুকার করেন । তারপর সেখানের 
মাঁটতে এবং ঠাকৃর থানে 'স'দুরের ফোঁটা দেন। অনেক সময় পাথরে 1স'দুরের 
ফোঁটা দিয়ে বড়াম ঠাকুরের প্রাতকৃতি হ্থাপন করেন । পরে হাত ধুয়ে সপ্দুরের 
দাগের ওপর তূলসাী পাতা রাখেন এবং তূলসা পাতার উপর জৎগলের ফল-মৃল 


নীট 


দিয়ে তৈরি প্রসাদ ভান্তভরে বড়াম ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রাথনা জানান, হে 
ঠাকুর, এ বছর যেন কোন জীবজন্তু আমাদের আক্রমণ না করে। যাঁদ আমাদের 
রক্ষা কর, তবে আগামন বছর এমানভাবে আবার তোমার সেবা করব। 

এ ভাবে তারা বনদেবতা বড়াম ঠাকুরের আশীবদি কামনা করে। লোধাদের 
বাস, বড়াম ঠাকুরের প্‌জা না করে জঙ্গলে গেলে যে কোনো সময়ই বিপদের 
সম্ভাবনা । 

লোধারা শুধু; বনদেবতার পূঞজ্জা করে না, বনদেবীরও পুজা করে । চম্ডী 
তাদের বনদেবী এবং নানা নামে পাঁরচিত। যেমন-__জয়চন্ডী, বড়ামচন্ড+ 
ভৈরবীচন্ডী ইত্যাঁদ । চন্ডীপ্গ তিন চোখ এবং রানে চোখ জল জঙ্ল করে; 
বন্যজম্ত্‌ ও বিষধর সাপের হাত থেকে তান তাঁর ভন্তদের রক্ষা করেন। 
সাধারণত গ্রাছতলায় তাঁর আঁধষ্ঠান। সেজন্য মাঁটর ঘোড়া তাঁর উদ্দেশে উৎস্গ 
করা হয। বছরে [তিন-চার বার চন্ডীর পূজা হয়। পুজার সময় ফল-মূল, 
কাপড়, 'স*দুর তেল 'মাঁন্ট চন্ডকে ত:্ট করার জন্য উপহার দেওয়া হয় এবং 
ছাগল, মুরাঁগ উৎসর্গ কর৷ হয় । 

শগারং হলেন খাঁড়য়াদের বনদেবতা। তিনি সব রকম বিপদ-আপদ থেকে 
রক্ষা করেন, তাই বনে-জগঞ্গলে ফল-মূল সংগ্রহ করতে যাবার আগে খাড়য়ারা 
গারং দেবতাকে স্মরণ করে থাকে । গ্রীদ্মকালে 'গাঁরং দেবতার উদ্দেশে একাঁট 
মূরাঁগ উৎসগ করা হয় এবং একমান্র অ1ববাহিত ছেলেরাই সে মুবাঁগর মাংস খেতে 
পারে । পুজার সময়ে আতপ চাল, সদর, ধৃপ, ধ্‌না, দুধ তূলসা পাতা 
প্রভাত লাগে । 

গবরহড়দের বনদেবতা হলেন “চন্ডৰ। অনেকে চন্ডীঁকে “সেন্দরা বোগ্গা, 
€ শিকারের দেবতা ) বলে থাকেন । শিকারের সময়ে জঙ্গলে চন্ডীর পূজা করা 
হয় । চন্ডীর 'বনা অনুমাততে বনে-জগ্গলে পশদ হত্যা পাপ । সেঞ্জন্য ?শকারের 
পূর্বে 'নায়া (পুরোহিত ) চন্ডাঁর পুজা করে থাকেন। চণ্ডীর পুজা নাকরে 
জঙ্গলে শিকার করতে গেলে অমঙ্গল ঘটে বলে তাদের ঝ্বাস। 

ওরাও'দেরও বনদেবতা হলেন চন্ডী। শিকারের আগে চম্ডীকে মানত 
করতে হয়। পুজার দিনে ওরাও" পুঞ্জারী খুব ভোরে নদী কিংবা পুকুরের 
জল কেউ ব্যবহার করার আগেই সেই জলে স্নান করে নেন। স্নান হলে কেউ 
একজন তাকে কাঁধে তুলে চন্ডীর থানে নিয়ে যায় । চন্ডাঁর থান গোবর দয়ে 
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নাকিয়ে পারচ্কার করা হয়, সি'দরের ফোটা দেওয়া হয় এবং একটি লাল মোরগ 
উৎসর্গ করা হয় | চম্ডর পুজা না হলে ওরাও*রা শিকারে যায় না। সাধারণত 
ফাঞ্গুন মাসেই চন্ডীর পূজা হয়। 

ভূমিজরা কার্তক মাসের অমাবস্যার 'দিনে 'বাধূত 'দেবতার পূজা করে। 
বাঘূত তাদের বনদেবতা । জঙ্গলের জীবজম্ত্‌র হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
বাঘূত দেবতাকেই তারা সম্ত.স্ট রাখার চেষ্টা করে। বাধৃত দেবতার উদ্দেশে 
ছাগল ও মুরাঁগ উৎসর্গ করা হয়। 

কোড়াদের বনদেবতা হলেন “বাগেশবর ৷ বনে জণ্গলে ফল-মূল খাদ্য সংগ্রহ 
করতে যাবার আগে তারা বাগেনবর দেবতাকে ম্মরণ করে । প্রাত বছর কোড়া 
পৃজারী 'মাহাতো” এই বনদেবতার উদ্দেশে পায়রা, মুরাঁগ কিংবা পাঁঠা বাল দিয়ে 
থাকেন। কোড়াদের বিশ্বাস, বাগে*বরের পুজা দিলে বনে জঙ্গলে অমহ্গলের 
ভয় থাকে না। 

পাহাঁড়িয়ারা 'আউংগা"র পৃজা করে থাকে । “আউংগা' জঙ্গল এবং শিকারের 
দেবতা । তবে, তারা অন্যান্য আঁদবাসীদের মত শিকারে যাবার আগে দেবতার 
পূজা ক'রনা। শিকারের পরে দেবতার পূজা করে । 

হো'রা “বাঁগিয়া বোগ্গাকে* বনদেবতা হিসেবে পুজা করে। তাদের বিশ্বাস, 
বাঁগয়া বোত্গাই বনা জীবজণ্তুদের বশে রাখেন । কিন্তু শিকারে গেলে তারা 
বাগিয়া বোগ্গাকে স্মরণ করার সময় শিকারের দেবতা “সাঙ্গা বোঙ্গার, পূজা 
করে। সাঙগা বোতগার পা করলে যেমন অমঞ্গলের ভয় থাকে না তেমন ভাল 
শিকার পাওয়া যায় বলে তারা মনে করে। 

সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় ॥ বনদেবতা হলেন পবর বোগ্গা” কিন্তু 
শিকারে গেলে তারা 'রঙ্গগো র্যাঁজ বোঙ্গা'কে স্মরণ করে। কোন এক কেদু 
গাছের নে রছ্গো রুঁজ বোঙ্গার থান থাকে । শিকার জঙ্গলের আহ্বায়ক 
শদহ'রি সেখানে রথ্গো রাজ বোও্গার উদ্দেশে মুরগি উৎস করেন। 
গশকারণরা অশ্লখল গান ও উলঙ্গ হয়ে নাচ করে দেবতাকে তয্স্ট করে। 

আ'দবাস৭ সমাজ এক সময়ে িকারজীবী সমাজ ছিল । শিকার ও ফল-মূল 
সংগ্রহের জন্য তাদের বনে জঙ্গলে প্রবেশ করতে হত । বনে-জঙগলে চলাফেবায় 
মৃত:্যভয় সব সময়ই তাদের 'ববুত করে তূলত ৷ ফলে, বনজংগলের অন্তরালে 
ষে দেবতা ও অপদেবতাদের প্রভাব রয়েছে তা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়। এ থেকে 
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রেহাই পাওয়ার জন্যই তারা বনদেবতাকে তাদের ধর্ম ও 'বি*বাসে স্থান দিয়েছে । 

বনদেবতার পুজা খুব কঠিন ও গুরত্বপূর্ণ । গ্রামের পুরোহিত সাধারণত 
বনদেবতার পূজা করেন না, নারীরাও এ পূজাতে অংশগ্রহণ করে না। বিশেষ- 
ভাবে 'নযাদ্ত ব্যান্তই একমান্ত্ বনদেবতার পূজা করেন; কারণ এ প:জা যাঁদ ভাল- 
ভাবে ঠিকমত করা না হয়, তাহলে অমঙ্গল ঘটতে পারে । পুরোহিত পুজা 
শেষ না হওয়া পর্যশ্ত উপবাস থাকেন। পূজার সময়ে তিনি 'নজের কয়েক 
ফোঁটা রন্তও আতপ চালে 'ভাজয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করেন। 

বনদেবতার আস্তত্ব আঁদবাপী সমাজের ধর্ম বিবাসে গভীরভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে । এই 'ববাসই তাদের জীবন তথা সংস্কাতি। 
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